পরিশিষ্ট 
কম্মজীবনের সক্ষগু আভাস 


১৮৯৮-_ঠাকুর আইনের অধাপক নিযুক্ত হুল ও “4148৮ 
91 1১881036511615৭ 18 1য709) 10018 ৮ বিষয়ে 
বক্তৃতা করেন। 

১৮৯৯-১৯০৩-বঙীয় ও ভারতীয় আইন সভাষ প্রবেশ 
করেন ও অসামান্ত ৩এতিভার পরিচয় দেন । 

৯৯০১-_লর্ড কাজ্জনের ইউনিভারপিটি কমিশনের এদহ্তা- 
বূপে বর্তমান ভারতীয় ইউশিভারসিটি আইন বিধিবদ্ধ 
করেন। এই বগসরই শ্াভার বালোর স্গ্ ৪ 
যৌবনের আকাগুকা কলিক।'ত1 হাউকোটের বিচাবপঞ্ত্ি 
নিযুক্ত হন। 

১৯০৬-১৯১৪-উপধুপরি চাব্রিধার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের ভাইস-চান্সেলার নিধুন্র হন। তাহার পুবেব 
ৰা.পরে এ পদে অন্য কেহ একাদিক্রমে আট বশুসর 
কাধ্য করেন নাই । 

১৯১৭-১৯১৯-কলিকাতা ই'গনিভারসিটি কমিশনের 

(স্তাড্লার কমিশনের ) মেম্বাররূপে কাধ্য করেন। 


উহ আ্াতোষ 


১৯২০- অগ্তারিভাবে করয়েকমান কলিকাতি' হাতকোটের 
প্রথংন বিচারপতির কার্ধ্য করেন! 
১৯১১-১৯২১- পঞ্চমবার কলিকাতা বিশববিষ্ভালঘের ভাহস্‌- 
চান্নেলার নিযুক্ত হন। 
এত্ডিন্ন ইঞ্চিরান মিউজিয়ংম, এসিয়াটিক সোজা 
বজীয় সাহিহা সম্মিলন, গ্রভভৃতি বু সভা- তি 
কর্ণধারকূপে তাগাদিগকে উন্নতির পপ নিদ্দেশ 
করিয়। দিয়াছেন । 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের “পোষ্ট গ্রাজুয়েট” বিভাগ 
সষ্টি তীহার সামান্য স্বদেশহিতৈষণা ও গভীর 
জ্ঞানের পারচ্য়ক । 
১৭২5 খষ্টান্দের ৩১শে ডিসেম্বর তিনি কলিকাতা হাইট 
ঠউাতে তবমর হণ করেন ! 
১৯২৪--উমরাগুনেব মহারাজের সনির্ববন্ধ অনুরোধে 
হাব পক্ষে একটি মৌকদ্মা লইয়! [তিনি 
নায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই সমরে তিনদিন 
মাত রোগ তোগ করিয়া ২৫শে মে, রবিবার, 
সপ্গার পর পাটনাতেন্ ম্বর্গারোহণ করেন। 


০ 


উপাধি-তালিকা ১১৩ 


আশুতোষের উপাধি-তালিক! 
রাজদন্ড নাইট, সি. এল. আই, 
বিশ্ববিষ্ভালয়লন্ব-_-এম্‌ং এ, ডি, এল. 


বিশ্ববিষ্ঞালয়-প্রদত্ত-ড়িং এস-সি., পি-এই: ডি, 
(70107150889 


বিলাতী বিজ্গ্কানসভা-প্রদর্ভ--এফু. আর, এ. এস 
এফ- আর- এস্‌, ই. 


নবছাপ ৪ ঢাক সারম্থত পণ্ডিতসমাক্ত-প্রদত্ত---সরস্বতী $ 
শান্্বাচজ্পতি 1 


বৌদ্ধাসগ-প্রদত্ত-_সন্বদ্ধাগমচক্রবস্থী । 


সমস্যশুলি উপাধি লইয়! তাহার নান এইরূপে লিখিত 
হইত : 
শৃঃ৩ ন7070৮019 এ 056896 81 -১৩৪০০৭)০ 32901567169, 
2%য 2৮1, 35802575005 ১৯70- 
09001)405705800091552, 65115051105 
"2.4. 00,155 20530516101) ১৩ 
১, ০ 





“আশুতোষের ছাত্রজীবন” সন্ধে 
অভিমত 

দেশপুজ: স্যাচাা স্যর প্রফুললচন্্র রা়। কেটি, সিং আই. ই. 

নি. এস-সি, পি-এইচ্‌. ডি. মহোদয় লিখিয়া্েন : 

“শাশুতোষের ছাতজজ্জাংন” আমি আগ্লোপস% পাঠ করিয়াছি। 
শৈশব £ঈতে আঁশুতোবের ছান্রজীবনের শেষ পর্যন্ত ইহাতে অভি 
সবন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার ভীক্কাধ ভাণ ইহাতে ঢালিয। 
নয়াছেন। এই কারণে পুঞ্তকখানি মতামুল্য, শা প্র ৪ শুখপাঠ 
হইঘ্রাছে। এই আনন্সাধা”ণ প্রতি্াশাজ পকষের ছারজীবন 
পাঠ করিয়া বাংলার ছাকলন্দ আনব দেশ লা করিবেন। 
্সশ। করি এই পন্তক 'এত্যেক পাঠাগা,ধ, এমন কি পিলিত 
বাঙ্জালীর ঘরে ঘবে স্থান লা কবিবে। 


বঙ্গভাষার লব্কপ্রতিষ্ঠ লেখক, ঢাক! ইউ[নভাসিটির তৃতপূর্বৰ 
ডিন ম্বৃ দি ফ্যাকাল্টি অব ল, শ্রীযুক্ত নরেশ্চন্জ্ 
সেনগুপ্ত, এম. এ. ডি. এল., মহাশয় লিখিয়াছেন : 
আপনার ন্সাগ্ততোষের ছাত্র্ীবদ* পর্ভিয়! তৃষপ্তিলাড 
করিলাম। যে মহাপুরুষের আঅংালমৃড়যুতে আজ সমগ্র দেশ 
শোকাচ্ছন্ন, তার জীবনের সব বুথ! জানিবার জন্যই দেশের 
লোকের একান্ত আগ্রহ । বিশেষ ভাবে লোকে জানিতে চাঁহিবে 


হু জ।শুতোষ 


যে কি প্রক্রিয়ার এত বড় একট! জীবন গড়ির! উঠিন্নাছিল। আপনি 
সেই কৌতূহল নিবৃত্ত করিবার জন্য যে উপাদান নুন্দর নরল ভাবে 
সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে আপনার চেষ্টা যে 
দম্যক্‌ পুরস্কৃত হইবে সে বিষগ্কে আমার সন্দেহ নাই। আশ্ততোষের 
ছাত্রীবন পাঠি করিতে চাহিবে ছুই শ্রেণীর লোক ঃ এক শ্রেণীর 
লোক বাক্গালার যুবকমণগুলী--ধাহারা এই নহাপুরুষের জীবনকে 
আদর্শ করিয়া আপনার জীবন ধতদুর জস্তব গড়িয়া! তূলিবার চেষ্টা 
করিবেন। আপনি তার জীবনী এই শ্রেণীর পাঠকদিগের দিকে 
লক্ষ্য করিয়! লিখিয়াছেন, এবং এই দিক্‌ হইতে আপনি পরিপুর্ণ 
সফ্চলত! লাভ করিয়াছেন । আর এক শ্রেণীর লোক এপ আগু- 
তোবের জীবন আলোচনা করিয়া, তাঁর ছান্রজীবনের পুঙ্থানুপুঙ্ঘ 
বিশ্লেষণ ছারা, এই মহৎ জীল্নের পদে পদে স্বুরণ বিশদভাবে বুঝিতে 
ইচ্ছা করিবেন। তাহাদের জন্য আপন এ বই লেখেন নাই। 
তীঙাদের পিপাস পরিতৃপ্ত করিতে হইলে, তাঁর ছাত্রজীবনের যে 
বিস্ৃত পরিচয়ের প্রয়োজন হইবে, তাহ! কোন দিন হইবে কিনা 
জানিনা। কিন্তু আপনি পরলোকগত মহাপুরুষের জীবনের সহিত 
যে রকম ঘনিষ্ঠ পরিচগ্প লাভ করিয়াছেন, তাতে আমার মনেহয় 
এ কাজও আপনার হাতেই সৌষ্ঠবের সহিত সম্পন্ন হইবে । আশ! 
করি ভবিষ্যতে জাপনিই একাজ করিবেন। ' 

আপনার ভাষ! সরল ওজ নী ও স্ুন্দর। ইহার ধার! আপনার 
কথাবন্তর সম্যক্‌ বিকাশের সহায়তা হইয়াছে । আপনার চেষ্টা 
সর্ধাংশে সার্থক হইয়াছে! 


অভিমত তি 


০৮৬৩৭) 2608 0815, 1924 : 


৪০৮ 480100001 08515৮ 98990555606 00208 01 
60৪ স7)019 73670811-81১8200706 20877007165 1001005 ০9৮ 
০2019 ৪60৫১০৮160? 28506051) (8906051300 0001807 
35270), 1196 080009৮9791 676 0901: ৯০ 019581) 
15110305 0১9 16507 ০1 09881956856 810850807151 2 
[0075 25 5০0৮ 098 0101৯ হও 65656548718 
81753 0110 রেজা, 5০559 11505079005 ৮০9৮ ঘট 
০০0৪ 8186100 810 €% 61১5 0101 07০ 0015 60701715106 805৮ আও 
15880675856 180 28000 মাছে (0006 পিন দ৪ 90 11866 
[701960 076 80621,35 ৮7111) 51501 05৮০০]: 8০৪৮এত 
75 39 শত মত) 10 চওডিদ00 চা 0000-450198105 078 
16016791879 591109087৪৩ হলে] চাটেআা। 2) 
37057127076 ৮০০৮1৯1১০৮৭ ১715৮ 27) 8600145 ম216, 
(118 17160 1)911)18 00100198901, 


প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩১ : 

++. এই পুন্তক পাঠ করিলে ছতরগ্রপ একজন পরবদ্থিতালে 
প্রথ্যাতনামা বিশিষ্ট ছাত্রের আদশে অন্তপ্রাণিত হইয়। বিশেষ 
লাভবান্‌ হষ্টবেন, এবং এই বিরাট প্রতিভাবান্‌ পুরুষের অনুসরণ 
করিয়া যদি তাহার! ছাঞ্জীবনে সাফলা লাভ করিয়া কম্মজীবনে 
স্বীহাদের আদর্শপুরুষের শক্তিমন্তার শতাংশ মাত্রও পরিচয় দিতে 
পারেন, তাহ! হইলে তাহারা ধন্ত । ইধেন, তাহাদের জাতি ও দেশ 
ধন্ত হইবে। এই অন্ত এই পুস্তকে বহুল প্রচার আমরা কামনা 
করি ॥% %* ক 


৪? আশুতোষ 
বঙ্বাণী, ভার, ১৩৩১, সংখ্যায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্‌ূ. এ ডি. লিট, (লগুন) 
সুদীর্ঘ সমালোচনা মধ্যে লিখিয়াছেন ১" 
আশুতোষের মৃত্যুর পরই যোড়াতাড়া দিমু; যেন তেন প্রকারেণ 
লেখা বই এখানি নহে । বহুবর্ধ পূর্বের প্্রস্থত শ্রদ্ধাঞ্জলি মহা, 
পুরুষের তিরোধানের পরে অশ্রসিক্ত করিয়া তাহারই পুণ্যন্থৃতির 
উদ্দেশে এখন অর্পিত হইল । * * এই বইয়ে যে তথ্য সংগৃহীত 
হইয়াছে, আগুতোষের ভধিষ্/ জীবনী লেখকের জন্ত তাহা অসুণ্য 
স্তাগার হইয়া সঞ্চিত রহিল। 


দৈনিক বন্থুমতী, ১৩ই ভাদ্র, ১৩০১: 
নক অফুলবাব এ৩. বইখানিভে বিশেষ নিখুণ্তা 
সহকারে আগুতোযের শিঙ্গণ, দীক্ষা ও :।1ধনা-প্রণালীর ইতিহাস 
লিপিবদ্ধ কাঁরয়াছেন । সুতরাং আমর! তাহার নিকট কৃতজ্ঞ? 
বাঙ্গ।লার প্রতি গৃহে এই পুক্তক স্থান লাভ কক্ষক। এই গ্রন্থের 
আদর্শ গ্রহণ করিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালী বালক জীবনেখ পথে অগ্রসর 
হউক, বাঙ্গালার ছর্দিন অচিরে দূর হইবে। 


হিতবাদী, ১৩ই ভান্র, ১৩৩১ : 


*. ৬. এই গ্রন্থধানি যে * খপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে, তাহ 
আঙ্রা নিঃসঙ্কোচে বলিভে ''রি। ঘটনার সংগ্রহ ও সুশৃঙ্খল 
সমাবেশে আলোচ্য প্রস্থ সত্যই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে । আগুতোবের 


অভিনত ৫ 


াত্রঞীবন বাস্তবিকই আদর্শ ছাত্রছীবন। স্থৃতরাং এ ভ্বীবনকথা 
ষে হাত্রমাত্রেরই অবশ্তপাঠা, একপা "লাই বাছল্য। পাঠক 
হমানে এ গুঁভকের “আদর হইলে আমরা সুখী ভইব। * *. 


আনন্দবাজার পড়িকাত ১১ই শ্রাবণ, ১৩৬১: 

+.*. »" যি'শ উত্তরকালে বছুসুখী প্রতিভা, প্রগাচ 
বাণ্তিতা, অল্ঠসাধাবণ কর্মশিক্তি ও বিরাট ব/ত্বের প্রভাবে 
জগবিধ্যা ছিলেন, তাহার বালাদ্কাবন ও ছাত্রজীবন কিন্প 
ছিল, ভাঙা জানিতে কৌতুহল হয়। ভাবগ২বংনীদের শিক্ষা! ও 
আদন্দের তস্তং ্ বিবৃত কর প্রয়োজন । গ্রস্থকার 'আভুলবাতু 
সেই কাধ। কিন কর্তবা পঞ্পন ফরিক্বাছেন। আমর! আশা কৰি 
শক্ষিত সমাজে বিশেষ: ছাগদের মে) এই গ্রন্থ খুব সমাদর 
শা কদবে। ₹ ৮০ না ৮ ও 
নায়ক। ১ শে শ্রাবণ, ১৩৩১ : 

খাঙ্গালার ব্যাঘ্বের মহাপ্রয়াণের পর আনকেই তাহার লশ্বলে 
তাহার সর্বভোদুখী প্রতিভার বিধিপ দিক অবলম্বন করিস্বা অনেক 
কথা লিখিয়াছেন। কিন্ত অতুল্বাধুর এই বইপানিতে যাহা আছ্ছে 
তাহা এবাবৎ নানাশ্থানে প্রকাশিত অসংখ্য প্রবন্ধের কোনটিচ্গে 
পাইাছি বির! ঘনে হয় ন1 * নিপুণ চিত্রকতের নত তুল” 
বাবু এই গ্রন্থে দেই বিরাট পুরুষের অতুলনীয় শক্জির ক্রমবিকাশ 
দেখাইয়াছেন। * * ইহা বে..কটা অমূল্য বন্ত হইয়াছে, তাহ 
বাই বালা; ছাপা, বাঞ্ধাই, ছবি সকলই অভি সুন্দয়। দামও 
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মাত এক টক. ম্থতর্।ং কোন বদালী ছাত্রেরই এই ্রথপাঠে 
বঞ্চিত হইবার কারণ নাই। 
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আশুতোষের ছাত্রজীব্ন 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


বাল্যজীবন 


পুণ্যসলিল! ভাগীরখীর পশ্চিমোপকূলে হুগলি জেলায় 
জীরাট-বলাগড় নামে একখানি গ্রাম ভাছে। এঁ গ্রামের 
অতি সম্ত্রাস্ত ও উচ্চশ্রেণীর ব্রাঙ্ষণ 

5 বংশে ১৮৩৬ খুফীন্দের ১৬ই ডিসেম্বর 
গঙ্গাপ্রসাদ ' মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় এক 
শতাব্দী পূর্বেষে এখনকার ন্যায় বসরুক্যাপী ছুঃখ-র্দশায় 
বঙ্গবাসী লীড়িত ছিল না। তাহাদের অভীবও অল্প ছিল, 
সংসারে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদিও তখন গরুর পরিমাগে, 
পাওয়। যাইত । তাহারা আধুনিক সত্যতার বহুবিধ জনাবশ্থুফ 
বিলাসোপকরণের*সংবাদ,.. অঙ্গড ছিল ন।। গ্রামবালীর! : 
কলনাদিনী: ভাগীসদীর” পবিজ্ঞ সলিলে অবগাহন কার, 
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আর সরল মনে প্রসঙ্গচিতে সংসীর্ধের ধীজ করিযী বাইত। 
গ্রাসবহিভূতি কোন স্থানের সংবাদ তাহারা রাখিত না। 

বালক গঙ্গাপ্রসাদ এই সাধারণ নিয়মের বিপরীত 
আচরণ করিলেন। গুরু মহাশয়ের নিকট পাঠ শেষ 
করিবার পর তীহার বিষ্ভার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ হুইল। 
অতৃপ্ত জ্ঞানাজ্জনস্পৃহায় প্রণোদিত হইয়া গঙ্গাপ্রসাদ 
কলিকাতা আগমন করিলেন । 

$স্র্প্রতি কলিকাতা মহানগরী বন্বিধ বিচিত্র শোভায় 
স্বশোভিত। উভয় পার্খে ছায়াবছল বিটপিশ্রেণীযুক্ত 
কত প্রশস্ত রাঁজবদ্দ, স্থরমা হপ্ম্যাবলী, সুসজ্জিত 
বিপণিশ্রেণী, বালকগণের হাম্কোলাহলমুখর ক্রীড়াক্ষেতে, 
সৌপানরাজীবিরাজিত বাপী, অগণিত বিগ্ভামন্দির এখন 
কলিকাতার শোভ! সম্পাদন করিতেছে । কিন্তু শত বর্ষ 
পূর্ব্বে ইহার এ সম্পদ কিছুই ছিল নাঁ। স্থানে 
স্থানে জঙ্গল, বাসের অযোগ্য গুহ, অপরিচ্ছন্ন হু্গ্ধময় 
রাস্তাঘাট--কলিকাত৷ হখন সকল প্রকার ব্যাধির লীলাক্ষেত্র 
ছিল। : এখানে আসিলে সকলকেই একধার পেটের 
অন্থে ভূগিতে হইত। বহু কষ্ট সঙ্থ করিয়! অনেককেই 
হস্তে রক্ষন করিয়া আহার  ঝুরিতে যইত।) যাহারা 
আসিত, তাহারা ইহা জানিয়াই জাসিত1: গঙ্গা প্রসাদও :.. 


বালাজীবন ও 


এই সকল অন্থবিধারর কথা কতক কতক শুনিয়াছিলেন, 
তথাপি কলিকাতা আসিলেন। তিনি সামান্য কফে দমিবার 
মত বালক ছিলেন না। কলিকাতা লাসিয়! ৰ্ছ চেষ্টার 
পর হেয়ার স্কুলে ভন্তি হইলেন এবং ষথাকালে প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! কলেছে প্রবেশ করিলেন । 

শক্াপ্রসাদের সব্গুণরাশির মধ্যে একাগ্রতা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । তিনি যে কম্যে প্রবৃত্ত হইতেন সহজে তাহা 
হইতে প্রতিনিবন্ত হইাতন না।  তৎ- 
সংক্রান্ত জ্ঞাতন্য সমস্ত বিষয় জানিয়া 
তবে নিশ্চিন্থ হইতেন। “ন্ভাল কর 
“শেখা চাইঃ ইহাই তাহার জীবনর মূলমন্ত্র ছিল। 
গঙ্গাপ্রসাদ ১৮৬১ থুষ্টান্দে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে 
বি, এ, পরীক্ষা উত্তীণ হইলেন । 

ইদানীং বঙ্গসমাজ্জে যে আত প্রবেশ করিয়াছে, 
তাহার প্রবল আকর্ষণে বাঙ্গালীর পরের জন্য ভাবিবার আর 
অবকাশ নাই। তাহার সমস্ত শক্তি ও চিস্তা আপনার 
ভাবনাতেই পর্যযবসিত। কিন্ত সে যুগে লোকের মন 
অন্তরূপ ছিল। অন্নচেষ্টায় এখনকার ন্যায় এমন করিয়া ' 
ঘুরিতে হইত না। তখন পরের উপকার করা বাজী, 
জীবনের একটা গ্রধান কর্তব্য মনে করিত ট&রু জার্ডের 


পিতাবক চরিত্রের 
বিশেষন্থ 
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বিপন্লনিবারণ ও পীড়িতের সেবায় তাহাদের অনেক সময় 
অতিবাহিত হইত। 

বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর গঙ্গাপ্রসাদ ইচ্ছা 
করিলে অনেক বড় সরকারী চাকরি করিতে পারিতেন। 
সে কালে বাহার! বি. এ. পাস করিতেন, আধুনিক যুগের 
অতি লোভনীয় ডিপুটা ম্যাজিঞ্রেটের কার্ধ্য তাহাদের বিশেষ 
আয়াসলত্য ছিল না । গঞঙ্গাপ্রসাদ সমস্ত চেষ্টা পরিত্যাগ 
করিয়া চিকিতুসাশাস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য মেডিকেল 
কলেজে প্রবেশ করিলেন। 

গঙ্গাপ্রসাদ যখন মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বাধিক 
শ্রেণীর ছাত্র তখন ১৮৬৪ খুষীব্দের ২৯শে জুন সোমবার 
অতি প্রত্যুষে বৌবাজার মলঙজা লেনে 
এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে আশুতোষ 
জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম ছুই বগুসর অর্থাশ গঙ্গা প্রসান্দের 
ছাত্রাবস্থায় অনেক সময় শিশু আশুতোষ তাঁহার মাতার 
সহিত কাসারিপাড়া মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেন। তাহার 
মাতুল পণ্ডিত হরিলাল চট্টোপাধ্যায় তশকালে লং 
কলেজের একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন এরং বহুদিন 
কলিকাতা নর্মাল স্কুলে শিক্ষকতা, করিয়া গিয়াছেন। 
শৈশবে প্লাগুতোষ বড় রুপ ও ক্ষীণদেহ ছিলেন; 


জলা) 
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জননী বন্যত্রে লালন পালন করিয়! তাহাকে বীচাইব! 
রাখিয়াছিলেন। 

১৮৬৬ খ্রুষ্টাব্দে গলাপ্রসাদ এম্‌. বি. পরীক্ষায় অতি 
প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার পক্ষে তখনও 
গবর্ণমেন্টের অধীনে বর্ম পাওয়া কিছুই 
কঠিন ছিল না, তথাপি তিনি স্বাধীন 
ভাবে জীবিকা অন্ন করাই শ্রেয়স্কর 
বিবেচন! করিলেন । কোথায় বসিবেন এইরূপ ভাবিতেছেন, 
এমন সময় তাহার বন্ধু শ্রীুক্ত প্রসন্নকুমার বন্য ভবানীপুর, 
তাহার ডাক্তারখানা খোলার উপযুক্ত স্থান এইরূপ পরামর্শ 
প্রদান করিলেন। প্রসন্ন বাবু প্রথমে স্দর দেওয়ানি 
আদালতে ওকালভী আরম্ভ করেন, তৎপরে হাইকোর্টে কিছু- 
দিন চেষ্টা করিয়! কৃষ্ণনগর গমন করেন । ইনি কৃষ্ণনগরের 
সর্ববশ্রেষ্ঠ উকিল ছিলেন এবং তথাঁকার বিদ্জ্ঞনসমাজে 
তৎকালে স্থপরিচিত ছিলেন | ইহা ছাড়াও অন্য এক 
সুবিধা নবীন ডাক্তারের ভবানীপুর ব্যবসায় স্থান নির্দেশ 
করিবার পক্ষে অনুকুল হইল। তাহার কনিষ্ঠ জাত! 
ইঞ্জিনিয়ার রাধিকা প্রসাদের শ্বশুর চন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী মহাশয় 
ভবানীপুরে বাস করিতেন এবং তথায় সর্ববজনপলিচিত ও 
ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাহার একটা বৃহ ওধধালয় 


শিতার ভবানীপুর 
গমন । 


৬ আশুতোষ 


ছিল। এই সব দেখিয়া শুনিয়! ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ 
কলিকাতার দক্ষিণভাগে ভবানীপুরে 
অবস্থান করিয়া চিকিগুল! ব্যবসায়ে 
প্রবৃত্ত হইলেন। অভি অল্ল দিনেই 
তাহার চিকিৎসা-নৈপুণ্য ও বিদ্ভার খ্যাতি চারিদিকে 
প্রচারিত হইল। তীহার স্ুচিকিতসায় অনেক রোগী 
দুরারোগ্য ও দুশ্চিকিত্স্/ রোগমুক্ত হইতে লাগিল । 
পিতার ডাক্তারখানা হইতে অনেক রোগী শিশিতে করিয়! 
ওঁষধ লইয়া! যাইত । কাহারও ওষবের বর্ণ লাল, কাহারও সাদা, 
কাহারও বা হরিদ্রাভ--বালক আশুতোষ 
বাঁসয়া বসিয়া 'এই সব দেখিতেন। 
দেখিয়া দেখিয়। তাহারও শিশিতে নানাবর্ণের জল ভরা এক 
খেল! হইল। সর্বদাই কয়েকটা শিশি নানাবর্ণর জলে 
পুর্ণ করিতেছেন, একবার ফেলিয়া দিতেছেন, আবার জল 
ভরিয়া আহলাদে পূর্ণ হইতেছেন। এক দিন এই খেলায় 
বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। বাঁলক আশুতোষ 
বাড়ীর সন্নিকটবর্তী পুকুরের বাশ্থা ঘাটে বসিয়৷ খেলিতে 
খেলিতে জলে পড়িয়া যান। ভাগ্যক্রমে ডাক্তারখানার 
একটি চাকর দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছুলিয়া 
আনে । কই অবধি ডাক্তার গলা প্রসাদ পুন্রকে চক্ষে চক্ষে 


ডাক্তারী ব্যবসায় 
গ্যারস্ত। 


বালাক্রীড়ার় বিপদ । 


বালাজীবন ৭ 


রাঁখিতেন। ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ প্রথমে কিছুদিন রস! রোডে 
বাস করিবার পর তথা হইতে পঞল্পপুকুর রোডে 
উঠিয়া গেলেন । এখানে আদিব্রাঙ্গসমাজের মন্দিরের 
অপর পাশে ১৮৭১ খুষ্টাক পর্য্যন্ত অবস্থান করেন 
এই সময়ে তাহার চিকিৎসার খ্যাতি চতুদ্দিকে পবিশেষ 
বিস্তীর্ণ হউল । ডাক্তার গঙ্গা প্রসাদের প্রটুর অর্থাগম হইতে 
টি 2 লাগিল। তিনি তখন সম্বোপাজ্জিত্ত 
আগমন ' অর্থে রসা রোডের উপর বর্ুমদি 
বাটা নিশ্রাণ করাইলেন এবং ১৮৭২ শৃষ্টাব্ডের এশ্রিল মাছে 
( ১ল। বৈশাখ ) নবনিশ্মিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। 
ডাক্তার গল্গাপ্রসাদের কশ্ম করিবার শক্তি অসাধারণ 
ছিল। তিনি আপনার ব্যবসায়ে মল্াদিন মধ্যেই লথেষ্ট 
উন্নতি লাভ করিলেন এবং এই সময়ের ভিতরেই বাঙ্গালা 
ভাষায় চিকিশুসা-বিষয়ক পুস্তকের নিতান্ত অভাব দেখিয়! 
তণ্পরিপুরণে যত্বুবান হইলেন। সর্বন্দা। ধাহীর। কাঁধে 
ব্যাপৃত থাকেন, দেখিতে পাওয়া যায়, তীহারাই বন কাধ্য 
করিয়া থাকেন। তীহা'দের শক্তি ও সময় কোনটীরই 
অভাবের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না। 
আজকাল বাঙ্গালা ভাষায় চিকিতুসাশান্ত্র সম্বন্ধে আনক 
নুতন নূক্ন পুস্তক লিখিত হুইতেছে বটে, কিন্তু 


৮ আশুতোষ . | 
এখনও ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের “  িষিৎসান্রবরণ প্রস্ুতি 
রথ আদরণীর।, টা 

;; বন্কার্থ্যে না বসু থাকিলেও পা রস এক 
রণ পুতকে তুলিয়া যাইতে না। ভীহীর দৃষ্টি দতত 
খালক আশুতোবের - উপর দিন. খীকিত। : সু ভূ 
আকাশে লিক্ষেণ কষ্মিলে খন “বায়ুর গতি অনায়াসে 
নিপর ' করা বি; তেমনি, আতুতৌযের . বাল্যজীবনের 
সামানঠ; গুই একটা ঘটনা হইতেই তীস্বু্ধি গল্গাপ্রসাদ 
বুঝে পারিয়াছিলেন যে, প্রকৃত পথে" চালাইতে গালে 
এই ধাঁলকের ভবিস্থাৎ উদ্ত্রল হইবে। . 

গৃহে * প্রথম ভাগ শেষ করিবার পর পঞ্চম বৎসরে 
নিলি? “চক্রেবেড়িরা . শিশুবিষ্ভালয়ে' ভর্তি করিয়া 

নি দেওয়া হইল । বালক প্রীথম দিন স্কুল 

ভইতেপ্সাদিয়াই কহিলেন, « আমি আর 

কুলে বাঘ না” পিতা দিয়া বিস্মিত হলেন, কারণ 
জির্সাদা করিলে আগুতোধ কহিলেন, ও তস্কুল পয়, ও ত 
যাত্রা, সাদি ওখানে যাব মা” শগুতোষ ইছার কিছুদিন 
পূর্বে পুজার সময় এক বাটাতে যাক! শুনিতে গিয়ািরিন, 
জা শৌরামাল দেখিয়! বাতাগামে কেবল 'দৌমাঁক 
হয়, তীর জন্যে এই থারণা! জগ্মিয়াছিল। নীলরমদি মিত্র 





্বগয় ডাক্কার গল্গাপ্রসাদ মুখোপাধায় 


বাল্যীবন 
: মহাশয়ের পুষ্ার দালানে *শিশু-বিদ্তালয় বসিত। সেখানে 
এক খরে সর্ববশ্রেণীর শিশুগণ মিজ নিজ পাঠে ঘন দিত; 
'কাঙজেই গৃহরধানি নানাবিহজসমাকুল বৃক্ষের ন্যায় সর্বদাই 
কোলাহলমুখর থাকিড। ডাক্তার গা প্রসাদ পুত্রের কথা 
 শ্রবগ্ক করিয়া বিষ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সহিত্ত দাঁক্ষীৎ্ করিলেন 
এবং তীহাদিগকে বলিয়া কহিয়! তিনখাঁমি পৃথক থরে স্কুল 
বসাইবার বান্দোবস্ত্ করিয়া দিলেন। এইরূপে স্কুলে উপস্থিত 
হওয়ার প্রথম 'দিন হইতেই তাহার 'ভালমনদ বিচার আর্ত 
. হইল। উত্তর কালে বাঙ্গালাদেশের বিগ্বালয়সযূহের ভাগা- 
বিধাতা হুইয়। যিনি উহাদিগকে প্রকৃতপথে চালিত করিয়া- 
ছিলেন, দেশে জ্ঞানবিন্তারের সর্ববপ্রধান সহায়রূপে. খিনি 
প্রসিজিলাভ করিয়াছিলেন এবং শিক্পাসন্থদ্ধীয় যাবতীয় 
ব্যাপারে: বীহাঁর মত নম ভারতে সর্বাধ্রে শ্রদ্ধার সহিত 
গৃহীত হইও,য়েই জআগুতোষ, পঞ্চম বস বয়সে, বিদ্যা" 
মন্দিরে শ্রবেরশ করিয়াই উহার অনুপয়োগিত। বিষয়ে অভিমত" 
প্রকাশ করিলেন? । 
এই সময়ে পিতা ভীহাকে' ছবতি প্রত্ুষে শব্যাত্যাগ 
করিতে শিখাইলেন। আশুড়ৌফ 'এত ভোরে উঠিতেন. 
পডফশান ও যে শেষে পিতা ভীহার সহিত পারিয়! 
বিারাগূঠ, .. -উঠিতেন মা--বালক গৃহের সফলের 


হঃ 


১৩ আশুতোষ 


পুর্বেদ উঠিয়! বসিয়া! থাঁকিতেন। লিতা উঠিলে তীহার 
সহিত ভ্রমণ করিয়া আসিয়! পাঠে মনোনিবেশ করিতেন । 
বেড়হইিতে বেড়াইতে সুবিদ্বান ডাক্তার পুত্রকে কত বিষয় 
শিক্ষা দিতেন, কত মহপুরুষের অলৌকিক চরিত তাহার 
চচ্ষুর সম্ুখে আদর্শরূপে ধারণ করিতেন বালকের 
অন্ুচিকীর্ধূ মন আশায়, আগ্রহে ও আনন্দে উদ্বেলিত হইয়! 
উঠিত। আশুতোব পতিদিন প্রাতঃকালে প্রীথমে পুরাতন 
পাঠের পুনরারৃত্তি করি তশ্পরে নৃতন পাঠ পড়িতেন, এবং 
দ্বিপ্রহরে কুলে গমন করিতেন । বিষ্ভালয়ের শিক্ষক মহাশয়কে 
চমণ্রুচ করিয়া তিনি কিঞ্চিদুদ্ধ দুই বশুসরে সাধারণ 
শিক্ষার্থীর ছয় বুসরের পাঠ্য শেষ করিয়া ফেলিলেন। 
শিপ্-বিভ্ালয়ের পড়া শেষ হইয়া গেলে ডাক্তার 
গঙ্গাপ্রসাদ অমনিই আশ্ততোবকে কোন ইংরাজী স্কুলে ভঙ্তি 
পিতার শিক্ষাবিবষে করিয়া দিলেন না-স্বয়ং পুত্রের শিক্ষার 
শক্ত ও বাব! সভার গ্রহণ করিজেন। তিনি বলিতেন, 
স্কুলে নানা রকম ছেলে পড়ে, তাহাদের সঙ্গে মিশিয়! 
খারাপ হইবার সম্তাবিনা বেশী; আর অল্পমেধা ছাত্রদের সঙ্গে 
পড়িলে জাশুতোষের অনেক বিলম্ব হইবে। ডাক্তার 
গঙ্গাপ্রদাদ গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং নিজে 
প্রতি বিষয়ে পুথ্ানুপুষ্ঘরস্প তশ্বাবধান করিতে লাগিলেন । 


বাল্যজীবন ১১ 


স্কুলে ছাত্রগণ কেবল সাধারণ শিক্ষা প্রাপ্ত হয় । গৃহে 
গৃহশিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করিলে যাহার যে বিষয়ে 
উত্তকর্ষ বা ন্যুনতা আছে, তাহার সম্যক 
অনুশীলন ব! স্ফুরণ হইতে পারে। 
বিদ্ভালয়ে অল্পমেধা ও তীশ্ষ্ী সকল বিগ্ার্থীহ একই পাঠ 
শিক্ষা করে, সুতরাং সেখানে সাধারণ ছাত্রের উপযোগী 
করিয়া শিক্ষক মহাঁশয়কে শিক্ষা বিধান করিতে হয়! 
শিক্ষার্থিবিশেষের উদ্দীপ্ত প্রতিভা কিংবা অনন্যসাধারণ 
অধাবসায়ের অনুরূপ শিক্ষা দান কর! সেখানে চলিতে পারে 
না। এইজন্য স্কুলে উত্তকুষ্ট ছান্রাকে সল্পমেধ। ছাত্রের জন্য 
অপেক্ষা করিয়। অনেক সময় বুথ! নষ্ট করিতে হয়। ফলে 
কিয়দ্দিন পরে আর চছশত্রগনের মধ্যে বিশেষ কোন 
বৈধমা লক্ষিত হয় না । 

এখনকার স্কুলের শিক্ষার 'একটা প্রধান দোষ--ইহাতে 
চিন্তাশক্ির কোন উদ্দীপনা হয় না। অন্যের এরা পাঠ 
করিয়া, পরের চিন্তারাশিত্বার মস্তি পরিপূর্ণ করিয়া 
ছাত্রগণ বিছ্বার পারিচ্ প্রদান করেন। বিদ্ালয়ের 
পরীক্ষার জন্য অল্প সময়ে অধিক কথা শিখিতে ফাইয়! 
কেবল স্মৃতিশক্তির উপর অযথা অত্যাচার কর! হয়। 
বীশক্তিসম্পন্ ব্যক্তিগণের গ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিতে হইবে, 


সুদে শিক্ষার অহবিধ! । 


১৭ আশুতোষ 


সম্যক বুঝিতে হইবে, তাহাদের দোষগুণ বিচার করিতে 
হইবে, এ বিষয়ের অন্যান্য এহ্থের সহিত তুলনা করিয়! 
উহাদেন্ধ বৈষম্য উপলব্ধি করিতে হইবে ; তষ্পরে সেগুলির 
সহিহ আপনার মত মিলাইয়। দেখিতে ভইবে১- -নতুবা বৃথা 
কথা কগস্থ করিয়া লাভ নাই । যাহাতে স্বাধীনভাবে চিন্তা- 
শক্তির অনুশীলন ও সমাক স্কুবণ হয় তাভাই কর্তবা। 
এ বিষয়ে ঠুহশিক্ষার লহিত কিছ্ভালিয়ের সাধারণ শিক্ষার 
তুলনা হইতে পারে না। 

ডাক্তাব গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার যেবপ স্থব্যবস্থা 
করিরাছিলেন। অল্প পিতাই এরূপ করিয়া খাকেন। 
আমাদের দেশে অর্থবান, সঙ্গতিসম্পশ্প বাক্তির অভাব 
নাই ং তাহাদের কয়জনের পুত্রের আশানুরূপ বিদা'লাভ 
হয়? আগ্চতোষ ভাগ্যবান্--উাহার পিতা তাহাকে 
সচ্ছলতার মধ্যে রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সর্বদাই 
সাহার মনে সতপ্রবৃপ্থি জন্মাইতে যত করিতেন। 
ধন ক+দিনের জন্য £ চক্ষুর সম্মূখে কত ধনিকতনয়কে 
পথের ভিখারী হইতে দেখা যাঁয়; তাই হ্থবিবেচক গঙ্গা প্রসাদ 
সর্ধপ্রধত্ে পুত্রের অস্তঃকন্নপে সপ্প্রবৃত্তির বীজ বপন 
করিতে চেষ্টিত ছিলেন। বালক আশুতোষ অনেক 
অসামান্য প্রাতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষদিগকে সময়ে সময়ে 


বাল্যজীবন ১৩ 


স্বগৃহে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বাইতেন। তীহাদের সৎদৃষ্টাস্তে 
তাহার কোমল হৃদয়ে ধীরে ধীরে আশার অনুর উদগত 
হইল। তিনি সব্ববদাই উহাদের মত হইতে চেষ্টা! 
করিতেন । তাহাদের প্রতিভার পুণাময় প্রভা বালক 
আশুতোষকে প্রকৃত পথ নির্দেশ করিয়া দ্িল। 
হাইকোটের বিচারপতি স্মবিথান দ্বারকানাথ মিত্রের 
সহিত ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ বন্ধৃত্থ 
ছিল। এক দিন দ্বারকানাথ, ডাক্তার 
গঙ্জাপ্রসাদের গ্রহে আগমন করিলেন ॥ 
ভাহাকে দেখিয়া বালক আশুতোষের হৃদয় উচ্চাভিলাষে 
ভরিয়া উঠিল। তখন হইতেই হাইকোর্টের জজ হুইবার 
আকাউক্ষা তাহার চিত্ত অধিকার করিয়৷ বসিল। পিতার 
উৎ্সাহবাক্যে বালকের প্রাণ নবীন তেজে পূর্ণ 
হইল। তখন হইতেই বিশ্ববিগ্তালয়ের শ্রেঠ পরীক্ষা 
প্রেমটাদ রায়ঠাদ বৃত্তি লাভ করিবার ও হাইকোর্টের 
বিচারপতি হইবার চিন্তায় তিনি অন্ত চিন্তা ভুলিয়! 
গেলেন। | 
উচ্চাকাঙক্লা মহস্ব লাভের ভিত্তিস্বরূপ। উচ্চান্ভিলাব 
ব্যতীত মানুষ বিস্তা, জ্ঞান, বন্দী, কর্ম বা অর্থ-কোন 
বিষয়েই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু 


উচ্চ্যভিলাষ। 


১8 আশুতোষ 


গুধু ইচ্ছায় কোন কাধ্য হয় না! দৃঢগ্রাতিজ্্ হওয়া 
চাই ও সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে সর্বতোভাবে কার্য 
করা চাই। চেষ্টা, তাগ্রহ ও এঁকান্তিক যত্তু না থাকিলে 
কেবল কথায় ২৮ লাভ করা যায় না । সত্যসত্তাই যদ্দি 
বড়, হহকাক "৯: কাষ্ক্ষা মানে জাগে, গকুচগ্ যদি ' বড় হইবঈ? 
নিরন্তর এঠ .৪লঠা থাকে, তবে পুথ্নীত্ে বিদ্যা১ ধন, মাল 
ও গৌরবের অধিকারী হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। 

স্গাসচুতোষ সর্ববগ্ডণসম্পন্ন জনকজননীর ভাগাবান 
সম্ভান। তাহার মাতা সাধারণ রমণীগণের ন্যায় ক্ষুর 
বিষয় লইয়া! কালক্ষেপ করিতেন না । 
: বালক আশুতোষ মাতার নিকট লেখ? 
শিখিতেন, 'তখন জননী উপদেশ ও" উতসাহপূর্ণ কথায় 
পুত্রের হৃদয়ে মহদভিলাষের মুল স্থদ্ড করিছে চেষ্টিত 
হইতেন। এই সময়ে ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের সুনাম ও 
যশ অতিশয় বিস্তৃত হইয়! পড়িয়াছিল। প্রিভার আদর্শ 
সর্বদাই বালক াগ্ুতোষকে মহন্তলাভে প্রণোদিত 
করিত । বোধ হয় এই নিমিত্তই লেখাপড়ার জন্ম 
তাহাকে এক দিনও তাড়না করিতে হয় নাই। আস্তরিক 
উচ্ডাভিলাঘ ও বিদ্যানুরাগের অগ্যই ভিনি বঙজদেশের 
বিষ্তা ও শিক্ষা বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইয়াছিলেন। 


জননার প্রকাঁও। 


বাল্যজীৰন ১৫ 


ডাক্তার গজাপ্রসাদ সংসারের সকল দিকই দেখিয়া- 
ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, কুসঙ্গ ভিন্ন মানুষের পতন 
হর না। ফুলের মত পবিত্রোজ্জবল 
হখখানি কুসঙ্গে পড়িয়া ছু'দিনেই 
নারকীয় চিত্র গুদর্শন কর তাই সর্ববদেশেই পর্ববকালে 
ছুঃস্জ ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা! নুবিজ্ঞ ডাক্তার মানুষের 
শারীরিক ব্যাধির চিকিওস! করিতে করিতে মানসিক 
পীড়ার'ও প্রতীকার করিতে শিখিয়াছিলেন। ভিনি সযত্তে 
পুত্রকে অন্থান্য বালকের সংসর্গ হইতে দূরে রাঁখিতেন। 
আশ্খতোষকে কাহারও বাড়ী যাইতে দিতেন না, কোন 
বালককেও তীহার নিকট াসিতে দিতেন লা । 

আশুতোষ গৃহে শিক্ষকগণের নিকট অধায়ন করিতে 
লাগিলেন। তিনি একবার যাহা মনোযোগ পূর্বক শ্রাবণ 
করিতেন, তাহ 'আার তীহাকে দ্বি্ীরবার 
পাঠ করিতে হুইত ন!। গুহেই উ'রাজী, 
অঙ্ক, বাঙাল! ও ভূগোল পড়িতে লাগিলেন। গঙ্গা প্রসাদ 
স্থন্দর ম্যাপ আকিতে পারিতেন। কথাপ্রসঙ্গে এক দিন 
ভক্তিতাজন স্যার গুরুদাস বন্ব্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন, 
* গলা প্রসাদ বাবু ছেলেবেলায় হেয়ার স্কুলে পড়িবার সময় 
খুব সুন্দর ম্যাপ আকিতেন। সেই সব ম্যাপ রোলারে 


সতকতা। 


শৈশব শিক্ষা । 


জাই রা হইয়াছে : এক্ষণে. ভাতার পঙ্ষাপ্রসাদ . 
সেইকপে পুপ্রকেও ম্যাপ জাকা শিখাইলেন। আকন্ততেবে 
অনের্চ স্যাপ আকিয়াছেন |: এই সময় আন্তোঘ ইংরাজ- 
কৰি ক্যান্ছেলের একটা কবিতার * তিন শত লাইন এক. 
নিশ্বা্গে বলিতে পারিতেন।  পড়াপুনার, প্রতি যথেউ 
অনুরাগ খাকিলেও তাছার পি ' রাত্রে তাহাকে, 
পড়াইতেন না। দিবসে ভিনি এদিক-ওদিকে রোগী দেখিতে . 
যাইতেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে গৃছে আসিয়া দেখিতের,, ছেলে 
কি করিতেছে। ফলিক জাশুতোয়: অত্যন্নকাল মধ্যে 
অনেক বই শেষ করিয়া ফেলিলেন। কিন্ত এই সয়ে 
এক প্রবল অন্তরায় তাহার উন্নত্বির পর্ধ আসিয়া 
ঘাড়াইল। 

১২৮১ সালের বৈশাখ যাসে হার বঙ্ষস্প্দন পীড়া 
হইল ভাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের চিকিতুসার ভার 
তন ্হ্তে না লইয়া, ভীহাকে, মেডিকেল 

কলেজের অধ্যাপক স্থৃবিখ্যাত ডাক্তার 
চার্লমের নিক্ষট লইয়া গ্েলেন। : ডাক্তার সাছের . 
সিরা বলি করিতে (পরামর্শ দিলেন 1৮. 


১০ ১৩:৫০ 


বাশ্যজীব্ন ১৭ 
আশুতোষ পড়ীগুন। ছাড়িয়া দিলেন। পিতার ডাক্তার- 
"খানায় যাইয়া একটু আধটু কাজকর্ম করিতে লানিলেন। 
কিছুদিন এই. ভাবে কাটিয়! গেল,- কিন্তু তীহার 
পীড়ার কোন উপশম হইল না। একটু কিন কাঁজ 
করিতে গেলেই বুক ধড়ফড় করিয়। উঠিত। গঙ্গা প্রসাদ 
পুত্রর জন্য চিন্তাকুল হইলেন। 
. বায়ুপরিবর্তনে উপকার হইবে মনে 
করিয়! পুজ্জার পরে আশুজেঁধকে, তার মাতা ও কমি 
ভগিনীর সহিত, মথুরায় প্রেরণ করিলেন । 

আশুতোষ কোন উধধ ব্যবহার করিতেন ন!। এখানে 
দৈনিক তিন সের করিয়া দুগ্ধ ও কিছু মাখন, ইহাই 
তাহার পথ্য ছিল। নূতন স্হানে মনের 
আনন্দে চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়। 
বৃন্দাবন ও যমুনা নদী দেখিয়। সাহার সময় কাটিয়া 
যাইত! আগুতোষ অনেক দময় পৃতঙূলিলা বমুনার শোতা 
দেখিয়। মুগ্ধ হইয়! বসিয়া থাকিতে) প্রভাতবাতোখ্িত' 
শুর বীচিমালার . উপর অরূশরশ্ি হীরকের 
'স্বলিতেছে, ভটন্িত ৃঙ্গাবলীর ছায়া” উঞ্চল বমুনারক্ষে 
পতিত ইক. অলপ অল্প কাপিতেছোঁ-বালক আশুোয 
অনেক, বিন, একাকী রসিয়! নীরবে প্রস্কতির এই 

হং 


বাযুপদিবর্তন | 


অধরা 


১৮ আশুতোষ 


সৌন্দধ্য অবলোকন করিয়া! স্থুখী হইডেন। পৌষ মাস 
পর্য্যন্ত মথুরায় অবস্থান করিবার ফলে বালকের নষ্ট ্ধাস্থয 
ফিরিয়া আদিল, শরীর অত্যন্ত হষ্টপুষ্ট হইল । অন্থুখের 
সময় যাহারা দেখিয়াছিলেন, তীহার! তাহাকে পহসা! চিনিতে 
পারিলেন না । পাছে আরও শ্থুলকায় হইয়া পড়েন, এই 
ভয়ে তখন তিনি ব্যায়াম অভ্যাস করিতে প্রবৃন্ত হইলেন । 
পৌষ মাসে সকলে ভবানীপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
পে কাশীতে কয়েকদিন বিলম্ব হইল। তথ! হইতে ফিরিবার 
হারা সময় মোগলসরাই স্টেশনে প্রাতংস্মরণীয় 
আশ্ততোব। "7 পগ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বি্ানাগর মহাশয়ের 
সহিত আশুতোষের পরিচয় হয়। বালক 
আশুতোষ বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে অনেক কথ! শুনিয়াছিলেন, 
এখন তীহাকে দেখিয়! তাহার আবেগপুর্ণ সরল প্রাণের 
কথাবার্তা শ্রবণ করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইলেন। বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ও খুব পাক! জহরী ছিলেন, তিনিও ছুই-চারি 
কথাতেই বালকের সকল খবর বাহির করিয়া লইগ্রোন। 
"হার পরে কলিকাতার থ্যাকার ম্পিস্ক কোম্পানীর 
পুস্তকের দোকানে আশুতোষের সহিত তীহার পুনরায় 
সাক্ষাৎ হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় একখানি স্ুচ্দর ' 
“রবিনসন ক্রুশো” কিনিয়া আশুভোষকে উপহার দিয়া 


বালাজীবন ১৯ 


কহিলেন, * মনোযোগ করিয়া পড়িও (৮ ্াশুতোষ 
খুব মনোযোগের সহিত এ পুস্তকখানি পাঠ করিয়াড়িলেন। 
মহাগুরুষের নামশ্মারক পুস্তক্খানি আশুতোধের গৃহে 
আজিও সযত্তে রক্ষিত দেখিতে পাওয়া যায় । 


শিক্ষাবস্থা 


হি 


মথুরা হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর গঙ্গা প্রসাদ 
পুত্রকে গৃহে আর না পড়াইয়া কোনও ভাল স্কুলে ভপ্ডি 
করিয়া দিতে সঙ্কল্প করিলেন। তৎকালে ভবানীপুর 
সাউথ স্থুবার্ববন স্কুলের ভারি নাম। প্রথিতযশা পণ্ডিত 
স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী, এম্‌. এ. ইহার প্রধান শিক্ষক এবং 
আলিপুরের স্ুপ্রসিদ্ধ উকিল পরলোকগত বাবু আশুতোষ 
বিশ্বাস, এম্‌. এ. তথন এই স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন । 
ঈদের অধ্যাপনায় স্কুলের খ্যাতি চারিদিকে প্রচারিত 
হইয়াছিল | গঙ্গাপ্রসাদ বালক আশুতোষকে লইয়া 
এই স্কুলে গমন করিলেন। তথায় শিক্ষকগণ পরীক্ষণ 
করিয়া তাহাকে তৃতীয় শ্রেণীর উপযুক্ত বলিয়া অভিমত 


শিক্ষাবস্থ! ; স্কুল ২১ 


ব্যক্ত করিলেন কিন্তু জ্ছাশুতোষের বয়স কম থাকায় 
তীহাকে চতুগ শ্রেণীতে ভর্তি ইইতে হইল । 

প্রবীণ ডাঞ্জার পুত্রকে বহু প্রকারেই চিনিয়াছিলেন ! 
তিনি বলিয়া দিলেন, “তুমি ধতদিন কলামে প্রথম থাকিতে 
পারিবে, প্রত্যেক দিন তোমাকে এক 
টাকা করিঘঃ দিব! ছ্িতীয় স্থানে 
থাকিলে আট আনা পাইবে ৮ জাপিঃ" 
ভোষ সবদবিধরেই এত উগ্কষ লাভ কৰিয়াছিলেল যে, 
বদরের মধ্যে মা টুই তিন দিন আটি আনা পুরস্কার 
পাইয়।ছিলেন, তঙ্গিন্ন প্রতিদিনই এক টক করিয়া পুরস্থার 
পাইতেন। 

আশুতোষ চেলোবেল' হইন্ডেই বিষ্তানুরাগী । বখন 
মাষ্টার পড়াইতে জাসিতেন, তিনি তাহার পুর্বেবেই সমস্ট 
গদ্াইয়া প্রস্থৃত হইয়া গাকিতেন, মাষ্টার 
'শাদিলেই বিনা বাক্যব্যয়ে পড়! ভার়স্ত 
করিতেন। বালকের মস্তকের নিকটে 
একটী ক্ষুত্র ম্গ্প্রদীপ ও দিয়াশালাই থাঁকিত, তিনি তোরে 
উঠিয়া আলো জালিয়া পুরাতন পাঠ পুনরাবৃত্তি করিভেন। 
তিনি যখন যাহা শিখিতেন প্রাণপণে শিখিতেন। 
গজাপ্রসাদ সর্বদাই বলিতেন, “ ভাল ক'রে শেখ! চাই ।” 


আুতোযের পুরস্কার 
লাড। 


ভাল কারে শেখ। 
চাউ 


হি আশুতোষ 


তীহার নিজের জীবনেও তিনি সমস্ত বিষয় ভাল করিয়াই 
শিখিয়াছিলেন, পুেকেও ভাল কবিয়! স্ব্ববিষয়ে বুৎ্পন্ন 
করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বালক আশুতোষ যে পধ্যন্ত 
কোন বিষয় সমাক হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিতেন, কিছুতেই 
তাহা ছাড়িতেন না। 

আশুতোষের কাধ্যের বিশেষত্ব এই ছিল বে; কোন 
কাধ্যই শ্িনি দায়-সাঁরা গোছ ৰা কোনও প্রক্কারে সারিতে 
পারিতেন না। ছাত্রগণের পক্ষে এই দোষ জতি গুরুতব । 
কর্ধনিত্রিত অদ্বজাগ্রাত অনস্থা কোন বিষয় সম্যকরূপে 
আয়ত্ত করিবার পক্ষে বিশেব প্রতিকূল । সংসারে নিরন্তর 
বড হইবার চেক্টা বাহার আছে, তাহার নিকট এইরূপ 
ভামসিক জড়তা ঘেষিতে পাঁরে না? উচ্চাভিলাষ বাহার 
থাকে, তাহাকে তন্ন তন্ন করিয়া সকল দিকের সংবাদ 
লইতে হয় 1) আশ্ডতোষ যখন যে কাজ করিতেন, 
প্রাণের সহিত করিতেন, এঁকাস্তিক আগ্রহে ভদ্বিযয়ের 
সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া তবে নিরস্ত হইতেন। 
* ভাল ক'রে শেখ! চাই” এই শুত্রটা তাহার মজ্ভাগত হইয়! 
গিয়াছিল। 

চতুর্থ শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে পিতা অবসর পাইলেই 
তাহাকে পড়াইতেন।. অনেক বিষয়ে অনেক নুভন কথা 


শিক্ষাবন্থা ; স্কুল ২৩ 
শিখাইত্যেন। পূর্ব হইতেই বালক আশুতোষের গণিতের 
পতি অনুরাগ লক্ষিত হয়। শিশুকালে 
ধারাপাত্ত পড়িতে তাভার খুব শাল 
লাগিত। ডাক্তার গল্গাপ্রসাদ প্রথম হইতেই তাহা বুঝিতে 
পারিয়া গণিতপারদর্শী শিক্ষকগণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন? 
চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠঞ্ালেই বালক বীঁজ"ণিতের কঠিন ভাগ 
প্রায় শেষ করিলেন। এই স্ময় হইাতে আাক্চতোষ 
সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ত করবেন লগ্ন মিশন 
কলেজের নু প্রসিছ, পশ্ডিত পঞ্চানন পালধি মহাশয়ের নিকট 
নিমমত উনিশ বগুসর এক ঘণ্ট! করিরা সংস্কৃত ব্যাকরণ, 
কাব্য, নাটক প্রভৃতি পাঠ করেন । * 

গঞ্গাপ্রসাদের পুর্বব হইতেই সঙ্বল্প ছিল তা'শুতোষকে 
ভিকিুসা ঝাণসায় শিক্ষ: দিবেন না। বালককাল হইডেই 
তীহার মনে হাইকোটের জন্তু হইবার গ্রুবল 'আকাঙক্ণ 
দেখিয়া ভিনি উাাকে হাইকোর্টের উকিল করিতে ইচ্ছা 
করিলেন। ওকালতী করিতে হইলে বস্তুতাশক্কির 
প্রয়োজন । বহু উকিল গাছেন, ধীহার! প্রগাঢ় শাঁণ্ডিত্য 
সত্তেও কেবল বাঁগ্িতার অভাবে উন্নতি করিচ্ে পারেন না। 
শ্বটনাটা বিশদরূপে বিচারপতির হৃদযঙ্গম কর়াইতে না 
পারিলে কেবল আইন জানিয়া বিশেষ কফললাত করা ঘাস্স 


গবিতামারাশ? 


২ আশুতোষ 


না। 'এ্তপ্তিন্ন বক্ৃতাশক্তির তগ্যবিধ প্রয়োজনও আছে । 
গঙ্গাগুসাদ পুত্রের মেধা দেখিয়া শ্বীত থাঁকিলেও, 
বক্তৃতীশক্তির অন্তাব্‌ দর্শনে চিন্তিত ছিলেন । আশুতোষ 
বালককালে “ মুখচোরা ? ছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ একখানি 
ছোট ট্রল তৈয়ার করাইলেন; টেবিলের নিকট সেই 
টুলখানির উপর দীড়াইয়। বক্তৃতা 
করিবার মত ভাবভঙগিতে আশুতোষকে 
স্কুলের পাঠ আবুন্তি করিতে হইত । 
এই গমরে বালক বন্তৃত! সম্বন্ধে নানাবিধ পুস্তক * পড়িতেন, 
কখনও কখনও তাভ। হইতে অংশবিশেষ লইয়া বক্তৃতাও 
করিতেন। ম্বদদি কৌন শব্দের উচ্চাবণ ভুল হইত, 
টেবিলের উপর চেস্বার্সের কৃত ইংবাঁজী অভিধান থাঁকিত, 
তাহা খুলিয়া তত্ক্ষণাৎ শব্দটার শুদ্ধ উচ্চারণ দেখিয়া 
লইতেন। প্রবীণ বয়সে খাহার বক্তৃতার নির্ভীক 
বজনিধৌষ উচ্চতম পদস্থিত রাজপুরুষদগকে বিশ্যিত 
ও শ্তন্তিত করিয়াছিল, বাহার স্বালাময়ী তান! বাঁজ- 
প্রতিনিধির ব্যবস্থাপক সভা প্রকম্পিত করিয়াছিল, যাহীর 
শবদেশহিতৈবণা বাঞ্কয়ী হইয়া কলিকাত! দিনেট হাউস 


বক্তভাঁশক্ষির নু- 
শীলন। 


৭ 16115 81০17, ৮৮150872157, প্রভৃতি । 
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এবং মহীশুর, বেনারস, লাহোর ও লক্ষে বিশ্ববিষ্ভালয়ে 
ভারতের ভাবী আশাম্বল বিদ্যার্থিগণের হিতকল্পে নিয়োজিত 
হইয়াছিল, সেই অসাধারণ বাখ্মিতার এইরূপে সুচন! 
হইল । 

ংবাজবীর নেল্সনের চরিতাখ্যায়ক রধাট সাথে 
বলিয়াছেন, নেল্সন্‌ নৌসেনাদলে প্রবেশ করিয়া আপনার 
ধাশক্তি « প্রীখরবুদ্ধি প্রভাবে ইংলগ্ডের প্রধান লৌসেনাপতি 
হইয়াছিলেন। তিনি যদি রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিতেন, তাহ! হইলে ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইতে 
পারিতেন। ই মহন্ধের বীজা যাঁভার ভিতর থাকে, তিনি 
এ জগতে ষে পথই গ্রহণ করুন, উন্নতির সর্বেদাচ্চ শিখরে 
তাহার স্থান।১আগ্ততান যদি হাউকোর্টে প্রবেশ না করিয়! 
পিতৃব্বসার অবলম্বন করিতেন, তবে আমরা তীহাকে 
বঙ্গের শ্রেষ্ঠ চিকিতসকরূপে দেখিতে পাইতাম । যদি 
অধাপকের কাধ্য গ্রহণ করিতেন, শিক্ষার্থিগণের 
মুখে মুখে তাহার বিমল যশোগাথা শ্রবণ করিতাম। 
বাস্তবিক, “মহস্বের বীজ একবার যাহার অন্তরে জনু- 
প্রবিষ্ট হয়, লৌহুবত্মের উপর বাম্পীয় শকটের স্থায় 
অব্যাহত গতি তাহাকে উন্নতির চরম সোপানে উপনীত 
করে। 


স্ডি আগ্চতোষ 


কেবল দ্কুলনিদ্দিষী দুই একখানি পুস্তক পড়িয়া 
আশুতোষের মনস্টু্ি হইল না । ভিনি নানাবিষায়ের নানাবিধ 
উৎকুষ্ণ শ্রশ্থ পঠি কৰিছে লাগিলেন 
বখন তৃতীয় জোেনীতে পড়িভেনঃ তখন 
এফ. এ. পরীক্ষার পাঠ হংরাজ কমি খিল্টনের প্যারাডাইস 
লট, প্রীথমভাগ সমগ্র পুস্তকখানি মুখস্থ বলিতে পারিতেন ? 
তখনই অস্মশীলদীর সহিত চারিভাগ আনামিতি কধিয়া অভ্যাস 
করিয়াছিলেন, মার্সম্যানকুত ভারতবর্ষের ইতিঙ্গাস তিন 
খণ্ডের বঙ্গানুবাদ টি এ নি 
শোরধাদয়, চরিতাধলা, লীতিপণু পেএষ্ট সন, পুস্টক প্রথম 
হউন্ডে শেষ পন্ড হিং ভাষায় নি করিয়াছিলেন । 
অনেক ভাত ইহা দেখিয়া 'ভীত হঈবেন, কিন্তু হহ। সত, 
কথ! । বাহার নিকট সময়ের মুল্য আছে, 'হাহার পক্ষে 
এ সকল কার্য কর! কিছুমারে বিচিত্র নহে £ কাক্ত দেখিয়। 
যে ভীত হয়, তাহার উন্নতি স্ুদুরপরাহত। 

এই সময়ে কলিকাতা লগুন মিশন কলেজের 
অধ্যাপক বাবু গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌. এ, ও মিন্টার 
মধুসূদন দাস, এম্‌. এ. বালক 
আশুতোষের গৃহশিক্ষক ছিলেন! 
তীহছারা এই সকল অনুবাদের ভুল সংশোধন করিয়া 


দিযে 
শারলাশহ 


শিক্ষকগণ । 
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দিতেন। মিষ্টার দাস রায় বাহাছুর ও সি. আই, ক. 
হইয়াছেন এবং বঙ্গীয় ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার 
সদশ্যরূপে অনেকবার কার্ধ। করিয়াছেন। ইনি বিহার ও 
উড়িস্তা প্রদেশের প্রথম দেশীয় মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
মিঃ দাস কটকের ভতি প্রসিদ্ধ উকিল এবং সম্দয় 
জনহিতকর কাধো অগ্রণী । 

স্কুলে বরাবর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া! আশুতোষ 
উপরের শ্রেণীতে উঠিতে লাগিলেন। গণিতে তভীহার 
এতদুর অনুরাগ জন্মিল যে, দ্বিতীয় শ্রেণীঙে পড়িতে 
পড়িতেই এফ্‌. এ. পরীদ্ষণর গণিত প্রায় সকলই শেষ করিয়! 
স্কেলিলেন। ইউর্রিডের জ্যামিতি সমগ্র অধ্যয়ন করিলেন । 
বিদ্াসাগর মহাশয়ের ব্যাকরণকৌমুদ্ী চারি ভাগ তখন তাহার 
কণস্থ ছিল। এই সময়ে তিনি স্থপ্রসিদ্ধ ইংরাজলেখক 
এড্মগু বার্কের পুস্তকাঁদি পাঠ করিতেন। নিন্তাপুর্ণ ও 
জ্ঞানগর্ভ পুস্তক তীহার বড় ভাল লাগিত। গ্রস্থকীটের স্ঠায় 
সমস্ত দিবস পুস্তকের পত্রে পত্রে বিচরণ করিয়াও তাহার 
তৃপ্তি হইত না। পাঠের প্রতি এমন অস্গুনাগ প্রায় দেখা 
বায় না। আশুতোষ চিরদিন অগণিত 
গ্রন্থরাশির মধ্যে বসিয়া বালকের স্থায় 
আগ্রহে ও উৎসাহে পাঠ করিয়া গিয়াছেন। তীহার 


২৮ আশুতোষ 


পুষ্ককাগার দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। বাঙ্গালা দেশে এত 
বড পুস্তকাগার আর কাহারও নাই । গুন! যায় পাঁচ লক্ষ মুদ্রা 
মূলোর পুস্তক আশুভ্োঁষের গৃহে সংগৃহীত হইয়াছে। 
নৃতন পুস্তকের বিজ্ঞাপন দেখিলেই আশ্ুডতোষ সেখানিকে 
ত্রুয ন। করিয়া নিরস্ত ভইতেন না। এই অভ্যাস চিরজীবন 
ঠিক রাখিয়াছিলেন। নৃতুকালেও তাহার প্রায় চল্লিশ হাজার 
টাকার পুস্তকের অর্ডার দেওয়া ছিল। এই সব করিয়া 
তার একটা দিনও তাস কি পাশা খেলিবার সময় 

হয় নাই। 
আমাদের দেশে অনেক যুবক ভাষাশিঙ্গাচ্ছলে 
ইংরাজী ও বাঙ্গালা উপন্যাস পাঠ করিয়া থাকেন। 
উপন্যাস পাঠের অপকারিতা সম্বন্ধে 

উপন্থন পাঠের 

রুফল। . অনেক স্থলে অনেক কথা লিখিত 
” হইয়াছে। ধে সকল পুস্তক কেবল 
'ক্ষণকালের জন্য একটু প্রবৃত্তি বা কৌতুহল উদ্দীপিত করিয়া 
পুরাতন হইয়া যায়, শুধু গল্লাংশটুকু পঠিত হইয়া গেলেই 
আর বাহ! দেষ্টিতে ইচ্ছ। হয় নাঃ যাহা কেবল সরল কথায় 
তরল মনের চপল ভাব ব্যক্ত করে মাত্র-_-সেই সকল পুস্তক 
অসার। তাহাদের ছার গ্রন্থকারের কিঞি আর্থিক 
উপকার হয় বটে, কিন্তু পাঠকের কোনই উপকার 
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হয় না। উপন্যাস ন! পড়িয়াও আশুতোষ কত বিদ্যা আঙ্জন 
করিয়াছিলেন ইহা চিন্তা! করিলে উপন্যাঁস পাঠের অনুকূল 
যুক্তির অসারত৷ প্রতিপন্ন হইবে । আঞ্ডতোষ রামায়ণ ও 
মহাভারত পড়িতে অতিশয় ভালবাসিতেন এবং বিদ্যাসাগর, 
অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির পুস্তক পাঁঠে ও তশকালপ্রচলিত 
বঙ্গিমচন্দ্রের বছাদর্শন পাঠে অপার আনন্দ লাভ করিতেন । 

পাঠাকি? মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রস্থাবলী, 

বিশেষতঃ তীহার মেঘনাদব্ধ, তাহার 
অতিশয় প্রিয় ছিল। আশুতোধের নিয়ম ছিল» মন যাহাতে 
উন্নত হয় এরূপ গ্রন্থই পাঠ্য, তন্ভিনন সমস্তই পরিত্যাজ্য । 
প্রথম শ্রেণীতে পাঠকালে শরীরের নান! স্থানে ফোড়া 
হয়, আশুতোষ তাহাতে প্রায়.তিনমাস কাল অত্যন্ত যন্ত্রণা 
পাইয়াছিলেন। পড়াশুন৷ বড় একটা করিতে পারিতেন 
নাঃ সর্বক্ষণ রোগের যাতনায় ছটফট করিতেন। 
অনেকগুলির চিহ্ন চিরকাল শরীরে বর্তমান ছিল । 

১৮৭৯ খৃষ্টানদের নভেম্বর মানে তিনি এণ্ট্াান্স পরীক্ষা 
দ্রলেন। সে সময়ে নভেম্বর মাসে পরীক্ষা পৃহীভ- হইত 
এবং এক মাস পরে ফল প্রকাশিত হইত । “জানুয়ারী হইতে 
নুতন বৎসরে কলেজের পড়া আরম্ভ হইবার নিয়ম ছিল। 
বালক আশুতোব পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেন। 


২৩০ আশুতোষ 


হিন্ধু স্কুলের বিখ্যাত চাত্র প্রসন্নকুমার কার্ফরমা প্রথম 
স্থান লাভ করিলেন! ইনি অত্যন্ত তীক্ষ্ী ও মেধাবী 
ছাত্র ছিলেন এবং আশুতোষ অপেক্ষা বয়সেও বড় ছিলেন। 
প্রলঙ্নবাবু বিদ্যাবুদ্ধি প্রভাবে ডিপুটা ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছিলেন। 
ইনি কিছুদিন স্বখাতির সহিত কার্ধ্য করিয়। অল্প বয়সে 
অকালে মানবলীল! সংবরণ করিয়াছেন । 

শাশঁভোষ প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিলেন না ; 
মনে বড় হুঃখ হইল) ইতিহাস, গণিত, ইংরাজী সাহিত্য 
প্রভৃতি সসন্ত বিষয়েই তীহার বিগ্তা প্রবেশ! পরাক্ষার্থীর 
অপেক্ষ। সমধিক থাকিলে পরীক্ষায় তত প্রশ্নের যথাযথ 
উত্তর দিতে হেয়ার ও হিন্দু স্কুলের ছাত্রগণের স্যায় তিনি 
শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই! আজিও বন্ স্কুলে পরীক্ষায় 
প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শিখান হইয়া থাকে। এত 
বালক আশুতোষ কখনও কোন পাঠা পুস্তকের ব্যাধ্য 
প্লানোট মুখস্থ করেন নাই। সমগ্র 'বইখানি পড়িতে 
তাহার বড় আগ্রহ ছিল। তৃতীয় শ্রেনীতে পাঠ কালে 
লর্ড মেন গ্ুধীত হেগ্টিংস ও ক্লাইভ সম্বন্ধে প্রবন্ধয় 
তাহার একর কঠস্থ ছিল। পরীক্ষায় প্রথম স্থান 
জধিকার করিতে না পারিলেও আশুতোষ কিছুতেই 
স্বীয় অধ্যয়নপ্রণালী পরিবর্তন করিলেন না । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


কলেজ ; এফ্‌- এ, পরীক্ষা 


১৮৮ৎ  খৃষ্টাক্দের জানুয়ারী মাসে আশুতোষ 
প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম বাষিক শ্রেণীতে ভদ্তি হইলেন। 
তখন মিষ্টার দি. 'এইচ্‌. টনি এই 
কলেজের অধাক্ষ ছিলেন । মিষ্টার 
এফু: জে, রো ইংরাজীর অধ্যাপক, 'ও মিষ্টার ডক্জিউ, বুথ 
গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। ট্রাধ্যাগক রব্শন অনুবাদ কর! 
শিক্ষা দিতেন ও ব্যাকরণ পড়াইতেন। মিষ্টার পার্সিভ্যাল 
সেই বগুসর বিলাত হইতে: কলিকাতা প্রেলিডেম্দি 
কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আপিলেন। আশুতোষ 
প্রভৃতিই 'ঠাভার প্রথম ছাত্র । ূ 

ইদানীং মফঃস্বলের বছ স্কুল হইতে এপ্টাকা 
পরীক্ষায় বহু ছাত্র বৎসর বুসর গবর্ণমেপ্টের কৃতি. টাক! 
বস্তি প্রাপ্ত হন) প্রথম স্থান আর বড় একট! হিন্দু ও 
হেয়ার স্কুলের ছাত্রদিগের মধ্যে আবদ্ধ নহে। কিন্ত তগুকালে 
এঁ ছুই স্কুলের ছাত্রগণ প্রায় প্রতি বশুসর গবর্ণমেপ্টের 


কলেজে প্রবেশ! 


৩২ আশুতোষ 


উচ্চবৃদ্তি লাভ করিতেন। আশুতোষ ভবানীপুর সাউথ 
্বার্ববন গ্ষুল হইতে এপ্টান্দ পাশ করাতে কলিকাতার 
ছাত্রগণ তীহাকে বড় শ্রীতির চক্ষে দেখিতেন ন]। প্রায় 
কেহই তাহার সঙ্গে মিশিতেন না। আশ্ডতোষ বালককাল 
হইতেই অন্য বালকের সঙ্জে অবস্থান করেন নাই, 
এখানেও সহসা কাহারও সহিত তেমন দন্ধুত্ঘ হইল 
না। কলিকাহার ছাত্রগণের কায়দা, বাবুগিরি ও 
কার্যকলাপ তাহার মোটে ভাল লাগিত না; তীহারাও 
আশুতোষকে নিতান্ত “নীরস” মনে করিতেন। মফঃস্বলের 
স্থাত্রগণের মধ্যে ক্রমে অনেকের সহিত তীহার বন্ধুত্ 
হুইয়াছিল। 

কলিকাতার ছাত্রগণ অনেকেই নিত্য নব সাঁজে সজ্ভিত 
হইয়া কলেজে আগমন করিতেন। ন্থুনিপুণভূত/ক রকুঞ্চিত 
যুখিকাশুভ্র বন্ত্র ও উত্তরীয় ইহাদের অজশোভা বর্ধন 
করিত। ইহাদের চক্চকে ঝকৃঝকে নান! বর্ণের বিচিত্র 
প্রাহকা হন্ম্যতলে সর্বক্ষণ পরিদৃষ্ট হইত | যুবকগ্নণের 
পরিহাশ্স্ফুল সহাহ্য আলাপ সর্বদাই বিষ্তামন্দির 
প্রতিধ্বনিত হুইভ। আশুতোষ দেখিয়৷ গুনিয়! নীরবে 
আপনার স্থানে উপবেশন করিয়া! দ্বকার্ধয করিয়া 
ধাইতেন। তিমি সাধারণ ধুতি চাদর পরিয়া কলেজে 
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গমন করিতেন। তাহার পিতার আথিক অবস্থা যথেষ্ট 
সচ্ছল হইলেও বালক কখনও উত্তম উত্তম বসন 
ভূষণ পারধান করিয়া আপন এশ্বধা দেখাইতে প্রজ্তুত 
ছিলেন না। তীহার সাদাসিধে পোষাক অধ্যাপক বুখের 
বড় ভাল লাগিত, তাহাতে আবার তিনি 
গণিতশান্ত্রে অতান্ত অনুরাগী ছিলেন। 
অল্পদিনেই আশুতোষ গণিতাচাধ্য বুখের প্রিয় ছাত্র 
হুইলেন। তিনি আশুতোষের সরল ব্যবহারে তাহার 
উপর অতান্ত শ্রীত ছিলেন। অধ্যাপক বুধ তাহাকে « সরল 
মানুষ ” (১:10]0)19 70787) বলিয়া ডাকিতেন। 

গঙ্গা প্রসাদ পুত্রের জন্য ঘষে বাবসা করিয়াছিলেন, মনে 
হয় গ্রত্যেক পিতারই পুত্রের ভবিষৎ ভানিয়। যথাসাধ্য 
সেইরূপ বিধান করা উচিত। উর্বর ভূমিতে স্থুবীজ 
বপন করিলে যেমন সহজেই অস্কুরোদগম হয় এবং 
কালে আশানুরূপ ফল লাভ করা যায়, বালকের 
স্থকুমার হৃদয়ে নুশিক্ষা ও সৎপ্রবৃত্তির বীজ নিহিত 
করিতে পারিলে পরে তাহাও তেমনি ফলপ্রদ..ছইরা 
থাকে ॥ রঃ 

আশ্ডতোষ ভবানীপুর রসা রোড হইতে প্রতিদিন 
কলিকাতা প্রেনিডেন্দি কলেজে অধ্যয়ন করিতে 

৩ 


“নর মানুষ । 


৩৪ আশুতোষ 


আফিতেন। দুরত্ব-নিবন্ধন আট দশ জন ছাত্র একত্র 
একখানি ধড় গাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। ইহাদের 
মধ্যে দুই-একটা স্কুলের ছাত্রও ছিল। তাহাদের চারিটার 
সময় ছুটি হইত, এদিকে কলেজের পড় শেষ হইত তিন্টার 
সময়। প্রতিদিনই স্কুলের বালকদের জন্য কলেজের ছাত্রদের 
একঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হুইত। এই অবসর সমরে 
সকলেই নানাবূপ ন্ফুর্তি করিয়! বেড়াইত, কিন্তু আশুচ্োর 
কলেজের লাইব্রেরীতে যাইয়া পুস্তক পাঠ করিতেন । 
আশুতোষ বলিয়াছেন, প্রেসিডেদ্দি কলেজে তর্তি 
হওয়াই তাহার জীবনের উন্নতির মূলট। কলেজের বিশাল 
কযা লাইব্রেরী দেখিয়া! তিনি বিল্ময়ে অভিভূত 
গার) 7. হইলেন। এই বিশাল গ্রস্থসমুদ্র কি 
একজনের জীবনে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব ? 
মানুষের জ্ঞানের কি সীমা নাই? এ হেন বিষয় নাই যে 
বিষয়ে ভূরি ভূরি গ্রন্থ প্রচারিত না হইয়াছে । কি বর্ণন- 
প্রসজে, কি চিত্রসম্পদে, কি মুদ্রণ-পারিপাট্যে ইহাদের 
জমকক্ষতা করিবার যোগ্য. পৃথিবীতে আর কি আছে ? 
মানুষ কেমন করিয়। এত জ্ঞানলান্ত করে? আমি কি 
অধ্যবসায় ও পরিশ্রম করিয়া এইরূপ জ্ঞানলাভ 
করিতে পারিব না ? বিস্ময়ে আশায় আকাঁরঙ্ণয় হৃদয়সাগর 
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উদ্েলিত হইয়া! উঠিল। যেন পুষ্পমধূর আন্মাদণ্র। পু 
মবুকর সহসা নানাপুষ্পশোতিন বিশাদ এলান মধ্যে আসিয়! 
পড়িল £: আশুতোষ লাইভ্রেশী ভগ পুস্তক লইর। 
নিডূতে বনি একাস্তমনে পড়িতে আগ লও যখনই 
সময পাঁিতেন বৃগ। গল্পে বা হষণা আমোদ লালাতিপাত 
না করিথ। পাষ্টাগারে আসিয়া! বদিতেন, 

আশ্ষতোষ এইবার গণিতশান্্ ভাল কারা শিখিতে 
আর্ত করিলেন! কালেজেদ লাইব্রেরাতে বিলাত হইছে 
বু মৌলিক প্রীবন্ধ ও গবেষণা সম্বলিত 
মাসিক পর আাসিত। উাহারও এ সব 
কাগজে মৌলিক বন্ধ লিখিতে ও প্রকাশ করিতে অতান্ত 
তাগ্রহ হইল । তিনি যে আছুরদশশী বালক, ঘে সকল 
কাগজে বিলাতের প্খেশ ও চিন্তাশীল দরেহগণ লিখিয়া 
থাকেন, সেখানে তীঙ্গার লেখা গৃহীত হইবে কিনা--এই 
সকল বৃথা চিন্তা তাহার অন্তরে স্থান পাইল না। তিনি 
সেই বগসরই তাহার একটা গ্রদ্্ধ * প্রকাশার্থ কেম্তিজে 
পাঠাইয়। দিলেন। যদ্িওস্উহ। পাঁচ বৎসর পুর্দেব লিখিত 


মৌলিক প্রবন্ক-গুক।প। 


ক 052৮71066 2158500 ঠা61৮5 নামক পিজা 
আশতোষের প্রনন্ধ, ' উপড়ে জাযজিতির ১ম ভাগের ২৫ণ প্রতিজ্ঞা পৃতন 
একটী প্রমাণ) প্রকীশ্রিত হয়। 


ওড আশুতোষ 


হুইয়াচিল, ক্খাপি কেম্তিজের পত্রিকায় প্রকাশিত হইল । 
আশুতোষের বয়ম তখন ১৬ বওপর মাত্র । 

প্রথম বাধিক শ্রেণীতে পাঠ কালেই এম. এ. পরীক্ষার 
গণিতশাস্ড্ের নিদ্দিষ্ট পাঠা পুস্তকগুলির অধিকাংশ পড়া 
হইয়! গেল। আশুতোদ দেখিলেন ভাল করিয়া অস্গশান্ত 
শিক্ষা করিতে হইলে ফরাসী ভাষা জান! আবশ্থাক । 
ফরাসী লাপ্লাস্‌ গণিতশান্ত্রে গ্রগাঢ পণ্ডিত। তাহার 
স্থগভীর টিন্ত! ও গবেষণাপু্ণ গ্রস্থনিচয় গণিতশান্তে নবযুগ 
আনয়ন করিয়াছে ৷ কিন্কু তাহার সমস্ত পুস্তকই ফরাসা 
ভাঁষায় লিখিত, এতন্ডিন্ন গণিতশান্ড্রের বু অমূল্য গ্রন্থ ফরাসী 
ভা 1লখিষ্ত আছে। আশুতোষ ভাবিয়া ভাবিযা ঠিক 
করিলেন, জানের এই অফুরন্ত ভাগুারের চাবি সংগ্রহ 
করিতে তইবে। গুহে আপনিই ফরাসী ও লাটিন 
ভাষ। শিক্ষা করিতে আরস্ত করিলেন! মন ষাহার 
সবল, এঁকান্তিক াঁহার আগ্রহ, 
কর্তবাসাধনে যিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, 
কোনরূপ বিদ্প তাহার পথরোধ করিতে সমর্থ হয় 
না।) আশুতোষ নিজের চেষ্টায় সুন্দর ফরাসী ভাষা 
শিখিয়াছিলেন, এবং এ ভাষায় বছ গ্রন্থও অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন। 


যরাসী ভাষ! শিক্ষ।| 
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গণিত আঁপনার প্রিয় বিষয় হইলেও আশুতোষ অন্যাস্থা 
বিষয়ের প্রতি কখনও উদাসীন ছিলেন ন!! ইংরাজী সাছিত্া, 
সংস্কৃত, বিজ্ঞান গ্রভৃতি সকল বিষয়ের প্রতিই তাহার সমান 
দৃষ্টি ছিল! ইতিহাস পাঠ করিতে তিনি অত্ান্ত ভাল- 
বাসিতেন। কোন জাতির উদ্ধান-পতনের ইতিবস্ত পাঠ করি 
করিতে আপ্তোষ গুন্ময় হইয়া যাইীতেন। € ইতিহাস অতীত 
কালের সাক্ষী । অবস্থাবিপর্যাড়ে গানুষ কিরূপ আচরণ করে, 
সংসারূমাগরের এাচড তরঙ্গাভিঘাত তীক্ষপবী বাক্ডিকেও 
চর কিরূপ বিচলিত করিতে পারে, সেই 
বি পা অবস্থায় নিপতিত হইলে মান্বাসের, 
“৪ বিষ্যভে কেমন আচরণ করিবার 
সম্ভাবনা, ইতিহাস পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায় । চক্ষুর 
সম্মুখে সীমাহীন প্রান্তরভমি কিরূপে ধীরে ধীবে লোকাবাসে 
পরিণত হয়, কেমন করিয়৷ মানবমগুলী স্তৃশ্টা নগর স্থাপন 
করিয়। সেই স্থান পরিশোভিত করে, নিজ্জন গ্রান্তরভূমি 
দিবারাত্র জনকোলাহলে পরিপুরিত হয়, সাবার কালের 
তাড়নে ছায়াবাজীর ম্যায় সে সুখসমুদ্ধি স্মৃতিমাত্র রাখিয়। 
কোথায় অদৃশ্য ছইয়া যায়, ইতিহাসের পুষঠায় পৃষ্ঠায় ছবলন্তবর্পে 
এই সকল চিত্র অঙ্কিত দেখিয়! মানুষ শিক্ষালাভ করে। 
ইতিহাদ পাঠে আমর! জানিতে পারি, কি উপায়, 


৩৮ আজ্ফতোষ 


অবলগ্ধন করিলে জাতীয় ও ব্যক্তিগত উন্নতি সংসাধিত 
হইতে পারে। ইতিহাসে দেখিতে পাই অহঙ্কার ও 
বিলাসিতা ব্যতীত মানুষের পতন হয় না। দোর্দিগুপ্রতাপ 
রোমের গৌরবরবি আন্তমিত ভইল, প্রভূশক্তির অপব্যবহারে 
ফরাসী রাষ্টরবিপ্লুৰ জগৎ স্তুপ্তিত করিয়া দিল। যে মোগল 
বাদসাহুগণের কীন্তি চিরদিন ক্রগতে বর্তমান থাকিবে, 
তাহার! বিলাপিত। ও “স্বচ্ছাচাদি ভার পাপ্ময় ক্রোড়ে অঙ্গ 
ঢালিয়! দিয়) কেমন করিয়। কা পাধবংস করিয়া ফেলিলেন,-_ 
ইতিহাস যুগসুগান্তের সেই পুরাতন বানী বহন করিয়। 
মানবদমাডকে ভবিষাতের জন্য সতর্ক করিয়া দিতেছে । 
এতগ্তিন্ন পুবাকালের আচার, ব্যবস্থার, সভ্যতা, বিদ্যা ও ধন 
প্রন্থৃতি সমস্ত বিষয়ই ইতিহাস পাঠে আমরা অবগত হই। 
ইতিহাস পাঠে জ্ঞানের বিকাশ হয়, বুদ্ধিবৃদ্তি পূর্ণতা লাভ 
করে, ও বিচারশক্তি পরিমাঞ্ঞিত হইয়া অসশপথ হইতে 
প্রতিনিবৃত্ত করিয়া! মাসুষকে সকাধো প্রবৃত্ত করে |, 
পৃর্ব্বে বলিয়াছি রব্শন্‌ সাহেব প্রথম বাধিক শ্রেণীতে 
পড়াইতেন ।* তাহার অধ্যাপনার প্রণালী চম্কার ছিল। 
তন্মধো একটা বিশেবন্ব এই ছিল যে, 
তিনি অনেক সময় গল্প বলিয়া বাইতেন, 
ছাদ্রদিগকে উহা মনোযোগ করিয়া শুনিতে হইত; ততপরে 


স্মৃতিশক্তি 1. 
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তীহারা তখনই সেই গল্পটি' নিঙ্জের উ'রাজীতে লিখিয়। 
দেখাইতেন* শিক্ষক মহাশয় সংশোধন করিয়া দিতেন । 
একদিন অধ্যাপক রব্শন্‌ কক্স-কৃত প্রাচীন গ্রীসের 
পৌরাণিক কাহিনী* হইতে একটী পৃষ্ঠ ক্লাসে পাঠ করিলেন, 
ছাত্রগণ সকলেই মনোযোগ করিয়া শ্রীধণ করিলেন । তখনই 
উহা! লিখিয়। তাঁহাকে দেখান হইল। সাহেব আশুতোসের 
কাগজ দেখিয়া অতান্ত ক্ুদ্ধ হইলেন। ত্ীহার লেখায় 
প্রায় সকল শব্দই পুস্তকের সঠিত একরূপ হইয়! গিয়াছে? 
আশুতোষ পুস্তক নকল করিয়া! লাখয়াছেন মনে করিয়। 
অধ্যাপক তীহাকে ভগ্ুসনা করিলেন। আশুতোষ মহ- 
বিপদে পড়িলেন। অনেক করিয়! বুঝাইয়া বলিলেন, 
এ সব বৃই তীহার নিকট নাই, আর অধ্যাপক কোন পুস্তক 
হইতে কৰে কি লিখিতে দিবেন তাহাও নির্দিষ্ট থাকে না, 
এরূপ অবস্থায় আশুতোষের পূর্বে জানিবার সম্ভাবন! কৈ £ 
শুনিলেই তীহার মনে থাকে, তাই এরূপ হউয়। 
গিয়াছে । সাহেব আশুতোঘকে দুই একবার - পরীক্ষা 
করিয়া! বিস্মিত হইলেন, শেষে বলিলেন, “এনন আশ্চর্য 
স্মরণশক্তি জামি অল্পই দেখিয়াছি । তুমি যদি এইরূপ 


ক 0025 5151701079 পা 4 ৪৫16 0165 


০ আশুতোন 


পরের ভাষা মুখস্থ কর, তবে কিছুই শিখিতে পারিবে 
না। সর্বদাই নিজের ভাষা ব্যবসার করিতে চেষ্টা 
করিধে। মনোযোগ করিয়া শুনিবে, কিন্তু লিখিবার 
সমরে মনে আসিলেও পুস্তকের একটী কথাও ব্যবহার 
করিবে না” । 

আশুতোষ অতি প্রত্যুষে শযষ্যাত্যাগ করিতেন । 
প্রাতঃকালে নয়ট। পর্যান্ত পড়িয়া, স্ানাহারের পর কলেজে 
গমন করিতেন। কখনও পাঁচটার পুর্বেব কলেজ হইতে 
বাটাতে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিতেন না । তৎপরে একটু 
বিশ্রাম করিতে করিতেই সন্ধ্য। হইয়া যাই; স্ৃতরাং দিনের 
বেলায় তাহার বিশেষ পড়াশুন! হইয়া উঠিত না। কয়েকদিন 
এইরূপে কাটিলে রাত্রি জাগরণ করিয়! তিনি এই ক্ষতি 
পরিপুরণ করিতে হত্তুবান্ হইলেন। কিন্ত তাহার পিতা 
কিছুতেই উহাকে রাত্রি দশটার পরে পড়িতে দিতেন না, 
বলিতেন 'এই সময়ের মধ্যে যাহা হয়, তাহাই হুইবে।” 
পাঠের প্রতি তাহার এমন অনুরাগ ছিল যে, যে পিতার 
কথা বলিতে গেলে ভক্তিতে তিনি আপ্ল,তহুইতেন ও তাহার 
চক্ষু মুহুত্তমধ্যে অশ্রুভারাক্রান্ত হইত, আগুতোধ এক্ষণে সেই 
পরমন্সেহময় পিতার অজ্ঞাতসারে গভীর রাত্রি পর্যন্ত পাঠ 
করিতে আরম্ত করিলেন। 
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গঙ্াপ্রসাদ রাত্রি দশটার সময় শয়ন করিতে 
যাইতেন। আশুতোষ বে ঘরে থাকিতেন সেই ঘরেৰ পাশ 
দিয়া তাহাকে গমন করিতে হইত। 

পুত্র পিতার পদশব্দ শরণ করিলেই 

অমনি প্রদীপ নির্বাপিত করিয়া নিঃশব্দে শযুন করিয়া 
খাকিতেন, ঘরে আলো! নাই দেখিয়া গাপ্রসাদ মনে 
করিতেন পুত্র শয়ন করিয়াছেন। তিনি ঢলিয়া গেলে 
অদ্ধঘণ্টা পরে আশুতোষ পুনরায় উঠিয়া আলে! জ্বালিয়া 
পাঠারস্ত করিতেন! তিনি রাত বারটার পুর্বেব কখনও 
নিদ্রিত হইতেন না, কিন্তু ক্রমে মাতা আমারও বাঁড়িয়া গেল। 
রাত্রি দেড়টা ব! দুইটা না বাজিয়! গেলে শয়ন করিতেন না। 
আশুভোষ এমনি নীরবে আপন কার্থ। করিয়া যাইতেন 
যে, গৃহস্থিত কেহই তাহার এই বক্ষনীজগরণ বাপার 
জানিতে পারেন নাই। এইবূপে কয়েব্ড মাস কাটিয়! 
গেল। একদিন গভীর নিশীথে গঙ্গাপ্রসাদের নিজ্রাতঙ্ষ 
হইল, তিনি বাহিরে আসিয়া পুত্রের কক্ষে আলে। দেখিতে 
পাইয় চিন্তিত হইলেন। দরজার নিকট গিয়া ডাকিতেই 
আশুতোথ কবাঁট খুলিয়া দিলেন। শল্গাপ্রাসাদদ বিশ্রিত 
হইয়া! দেখিলেন, আশুতোষ তখনও পাঠ করিতেছেন ! 
জনম্মুখে বহু পুস্তক খাতা পেন্সিল ছড়ান। আঞ্টতোধ 


রাত্িজাগরণ। 
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লক্িত হইলেন। গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রকে মুছু তিরঙ্গার 
করিলেন, জাবার মধুর ণচনে বুঝাইলেন, (প্রকৃতির 
নিয়ম লঙ্ঘন করিলে প্রকৃতি সেই দৌোষীকে বড় 
কঠিন শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেনি তাহার এত 
অধিক রাজি পর্য্যন্ত পাঠ করা অত্যন্ত অন্যান হইয়াছে। 
গঙ্গাপ্রসাদ সেইদিন হইতে আান্তীতোষকে আর রাত্রিজাগরণ 
করিতে দিতেন না। বারে বারে ন্ুুসন্ধান করিয়! 
দেখিতেন। 
কিন্তু *এই কঠিন পরিশ্রম তাহার শরীরে সহিল না; 
আম্ুতোষ দারুণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। অভ্যধিক 
মন্রিষ্-ঢালনার ফলে তাহার মণ্তিক্কের 
পীড় হবার উপক্রম হইল । শীতকালে 
তত বেশী বুঝা গেল না, মাচ্চ মাসে গরম পড়িতেই 
পাড়ার প্রকোপ ভীষণ বাড়িয়া গেল । আশুতোষ একেবারে 
শষ্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। 
এই মানবদেহ এক অতি অপুর্ব বস্ত্র? ইহার 
প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্য ন্বতন্ত্রভাষে আপন আপন কার্য 
করিয়া ষাইছেছে। কোন ভাগের 
কাধ্য কিছুদিন স্থগিত রাখিলে অন্থ 
অংশ দ্বারা সে কণ্ম সম্পাদিত হয় না। শ্রম ন! করিলে 


মণ্তিচ্গের গড়া । 


গরিতাম ও বিশ্রাম । 
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কাধ্যকরী শক্তি নষ্ট হইয়া ধায়, আবার অতধিক পরিশ্রমে 
শরীর একান্ত দূর্বল হইয়। পড়ে। পরিশ্রম ও বিশ্রাম 
ইহাই দেহযন্ত্র পরিচালনার মুলমন্ত্রী। অধুন! প্রতি স্কুলেই 
বিছ্চার্ধিগণ্র ব্যায়ামের বাবস্থা হইতেছে । গন্ভণ্মেন্ট 
এ বিষয়ে মনোযোগী হইঘ্। আমাদিগকে কৃতজ্ঞ তাপাশে 
বদ্ধ করিহাছেন। শারারিক ব্যায়াম একেবারে পরিঙ্াগ 
করিয়া, নিজ্জন গুছে অনবরত পুস্তকের দিকে তাকাইযা 
থাকিলে অত্যাল্লিকীল মধোই ুটিশক্তি কমিয়া যায়। 
পরিশ্রমের অভাবে ক্রমে অগ্রিমান্দ, শিরোঘূণনর্র বাত 
প্রভৃতি জীবনীশক্তিনাশক পীড়া হইতে খাকে 1 শরীর, 
একেবারে কাষে;র বাহির হইয়া যায় । শ্রীর যাহার নিরন্তর 
অনুস্থ, তাহার দারা সংসারের কোন কার্ধ; হওয়া লম্তুব 2 
প্রত্যেক ছান্রেরই কর্তব্য অতি প্রভাষে শশ্যাত্যাগ 
করিষা (প্রভাতে মুক্তবায়ুতে কিছুকাল ভ্রমণ করা এবং 
তশুপরে পড়িতে বসা । সুখ্োদয়ের পুবেন প্রাকৃতিক 
শোভ! নিরাক্ষণ করিলে মন প্রফুল্প হয্ন, হৃদয় নির্মল 
হয়। পুর্ববাকাশ অরুণরাারঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, 
নানাবর্ণচিত্রিত মেঘখগুসকল ধীরে ধীরে কোন 
অঙ্ছাত প্রদেশাভিমুখে ভাসিয়। চলিয়াছে, ডুখস্পর্শ 
স্থশীতল প্রাভাতবায়ু বৃক্ষপত্র ঈষদান্দোলিত করিয়। 


৪8 আঞ্ঞজতোব 


সন্থঃপ্রস্ুটিত কুস্থমরাশির সুরভি পরিমল চতুর্দিকে 
বিকীর্ণ করিতেছে । মধুরকণ্ট বিহগকুল ব্বরলহরীতে 
আফাশমগ্ডল প্লাবিত করিয়া মেপযুক্ত গগনে উড়িয়া 
বেড়াইতেছে ! স্থপগু নিশ্ব রজনীর অবসানে কম্মক্লান্ত 
দেহে নববল লইয়া জাগি উঠিতেছে। এ দৃশ্য কি 
স্বন্দর! 'অপরাত্ বাহার যেমন অভিরূচি সেইদ্প 
বায়াম করিতে পারেন। প্রতিদিন শারীরিক পরিশ্রম 
দ্বারা স্বেদনির্গম হইলে, কোন লীড়ার £তমন জ্মাশস্ক। 
থাকেশনা। আহারে বিহারে প্রতি কারোই নিয়মান্ুসারে 
চলিতে হইবে। নিয়মবহিভূতি কোন কান্স করিব না, 
প্রতিজ্ঞা করিয়! লইতে হইবে । প্রস্থ ও সবলকায় বাক্তি 
সকলের দৃষ্িস্থল। শিঙ্গের শরীরের প্রতি বহার দৃষ্টি নাই, 
তিনি পুথিবীতে উন্নতিলাভ করিতে পারেন না। 

আমাদের দেশে ছাত্রগণ পরীক্ষা! নিকটবস্তী হইলে 
প্রাণের মায়া বিসঙ্জন দিয়! গুরুতর পরিশ্রম করিয়া! 
থাকেন। সমস্ত বতসর নিয়মমত পাঠ করিলে সময় হারাইয়া 
মনঃগীড়া পাইতে হয় না। অনেকে অতি ভয়ানক পরিশ্রম 
করিয়া, সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াও উত্তীর্ণ হইতে 
পারেন না; কেহু বা! পরীক্ষার পূর্বেবেই কঠিন রোগে 
আক্রান্ত হন। ছাত্েগণ সংসারে উচ্চস্থান লাভের প্রয়াসী 


কলেজ; এফ্‌. এ. পরীক্ষা ৪৫ 


হুইয়া চিরভীবনের জন্য নিল্সে পড়িয়া যান, সুখে দীর্ঘজীবন 
অতিবাহিত করিবার আশায় পলে পলে জীবনীশক্তির ক্ষয় 
করেন, সমাজে বড় হইতে যাইয়া অকালে পৃথিবী হইতে 
অন্তশ্িত হন। অনেকে সময় নাই বলিয়া ডঃ প্রকাশ 
করেন । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সময়ের কখনও অভাব হয় না: 
দুটপ্রতিজ্ঞা ও উদ্ভমশীলতার অভাবই সর্বস্থলে দৃষ্ট 
সয় । 

১৮৮১ খুষ্টাবের জান্য়ারী মাসে ডাক্তার গঙ্গা প্রসাদ 
পুত্রের রাত্রিজীগরণ বাপার জানিতে পারিলেন। পঁরবত্তী 
মার্চ মাসেই আশুতোষ পীড়িত হইয়া 
পড়িলেন। কিছুদিন মধ্যেই গীড়া এমন 
বাড়িয়া গেল যে, তিনি যন্ত্রণায় একেবারে অধীর হই! 
উঠিলেন। পুত্রৈকপ্রাণ গঙ্গাপ্রসাঁদ আশুতোষের অভিসার 
যন্ত্রণা দেখিয়া ভীত ও কাতর হইলেন । বতই গরম 
পড়িতে লাগিল, ব্যারামণ্ড ততই বৃদ্ধি পাইতে লগিল। 
পড়াশুনা বন্ধ হইল, কলেজ হইতে ছুটি লওয়া হইল ; 
পিতামাতার লক্ষ্যস্থল আশ্ুতোব সর্ববকার্য্যের বাহির হইয়া 
পড়িলেন। 

এপ্রিল, মে, জুন--বড় কষ্টে অতিবাহিত হইল। 
পিতা বহুষত্বে বধ দিতে লাগিলেন; কিছুতেই মন্তকের 


গাডা-বৃদ্ধি । 


৪৬ আশুতোষ 


যন্ত্রণা কমিল না, বরং নৃতন এক উপসর্গ আগিয়। জুটিল। 
যখন শরীর বড় অস্থির বৌধ হই, আশুতোষ সংজ্জাহীন 
হইয়! পড়িতেন। স্মন্ত রাত্রি একটুকুও নিদ্রা হইত না। 
মন্ত্রকের ভিতর অনবরত যন্ুণা। অসহ্য কষ্ট দেখিয়া 
ন্রেহময়ী মাত! একেবারে কাতরা হইয়া! পড়িলেন। বহু 
গ্রষত্বেও যখন কিছু ফল হইল না, তখন গঙ্চ। প্রসাদ 
বাযুপরিবর্তনে উপকার হইতে পারে, এই আশায় 
আশ্বাতোষকে, তাহার মাতা ভ্রাতা ও ভগিনীসহ, জুন মাসের 
শেষভাগে উত্তর-পশ্চিন প্রদ্দেশে গাজীপুর পাঠাইয়া 
দিলেন। গাজীপুরে তীহার ভাতা বাবু 
দুগাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ডিস্টি.ক্ট 
ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। পুর্ধধ বৎসর পুজার সময় সকলে 
গাজীপুর বেড়াইতে গিয়াছিলেন, এক্ষণে গঙ্গাপ্রসাদ 
ভাতার নিকট পীড়িত পুত্রকে প্রেরণ করিলেন। 

পুর্ব বদর অক্টোবর মাঁসে তেমন গরম ছিল ন! 
বটে, কিন্ত্ব এবার জুলাই মাসের অসম্থ গরমে আশুতোষের 
ব্যারাম আরও বুদ্ধি পাইল। অনেক 
সময়েই শরীর অস্থির হইত, আশুতোষ 
প্রায় অর্ধঘণ্টা জ্ঞানশৃন্ভ হইয়া থাকিতেন। শেষে এমন 
হইল যে, আর শয্যা হইতে উঠিতে পারিতেন না । এইরূপে 


গ্লাজীপুর নন! 


পীড়ার উপশম । 


কলেজ; এফ. এ, পরীক্ষা ৪৭ 


বহু কষ্টে প্রায় একমাস অতিবাহিত হইল। জরলইি 
মাসের শেষে বৃষ্টি পড়িতে আরস্ত করিল, সঙ্গে সঙ্গে শীতল 
বাতাস বহিল। [লোকজন দারুণ গ্রীষ্মের হাত হইতে 
মুক্ত হুইল মনে করিয়া আকাশকে ধন্যবাদ দিল। একটু 
ঠাণ্। পড়িলে আশুতোষ কতকটা ভাল হইলেন, তখন 
ভোরে উঠিয়! খুব বেড়াইতে আরম করিলেন ! 

গাজীপুর গোলাপ ফুল, গোলাপ জল ও গোলাপী আতর 
প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত। বৃহ বৃহ গোলাপের বাগান 
দেখিয়া আশুতোষ ওআ্রীত হইলেন । কত বর্ণের কত শত 
ফুল, কোনটি পুর্ণ বিকশিত, কোন কোন ফুল অর্দস্ফুট, 
কোনটির বা কোরকাবস্থা ; দলে দলে ভ্রমর মধুকর প্রদ্ডৃতি 
মধুর গুপঞ্ন করিয়া পুষ্পে পুষ্পে ফিরিতেছে, মন্দ সমীরণে 
ক্ষুদ্র শাখা আন্দোলিত হইতেছে, ক্দাচি বাঁডুই একটি ফুল 
হইতে গুক্ক পাপড়ি খসিয়া পড়িতেছে। মধুর সৌরভে 
চারিদিক সুবামিত। আশুতোষ দেখিতেন, বৃক্ষে বৃক্ষে 
নানা আকারের ফুল; এক একটি বৃহৎ প্রন্ফুচিত গোলাপ 
*স্থলপল্মুকে স্পর্ধা করিয়। সৃুপবনে নৃত্য করিত কোথাও 
ব৷ উচ্চশাখার উপরিভাগে দুই একটি লোহিত পুষ্প যেন নীল 
আকাশের স্পর্শ আকাঙক্! করিয়া দ্রলিত। আশুতোষের 
এ শোভা দেখিয়া আশ মিটিত না। যখনই ভ্রমণ করিতে 


৪৮ আশুতোষ 


বহির্গত হইতেন, অমনি গোলাপ-উদ্ভানের নিকট আসিতেন 
এবং এই অরুণরাগের ঝদ্ধি ও অপরূপ সৌন্দরধ্য দেখিয়া 
মুষ্ধ হইয়া চাহিয়া খাকিতেন। এইরূপে কিছুদিন কাটিয়। 
গেল। ওঁধধে কোন উপকার হইল না দেখিয়া আশুতোষ 
ওঁষধ ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেন । যখনই স্থৃবিধা বুঝিতেন 
কিছুদূর ভ্রমণ করিয়।৷ আসিতেন। 
পশ্চিমাঞ্চলে জল্ল ঝড় ছুপ্পাপ্য। বাক্গালার ন্যায় 
স্থজল! সুফল] ভূমি আর নাই। নয়নগ্রীতি প্রদ হরিত- 
শহ্তাসমন্থিত প্রান্তর অথব! সিগ্চ্ছায়াবন্থল তরুরাজীশোভিত 
গ্রাম পশ্চিমপ্রদেশে দৃষ্ট হয় না। গাজীপুরে অনেক 
বাটার নিকটে ইন্দারা আছে, সুরের অধিবাসিগণ তাহা 
হইতে জল আহরণ করিয়া গৃহকাধ্য নির্বাহ করেন। 
দুর্গাপ্রসাদ বাবুর গৃহের সঙ্গিকটেও একটি ইন্দার! ছিল। 
দেই ইন্দারার নিকট বসিয়া একদিন আশুতোষ সান 
করিতেছেন, এমন সময় একটি বালক তৎপার্খবস্তী বৃষ্ষস্িত 
ভীমরুলের চাকে সহসা! এক প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া 
,পলাধন করিল। ভুদ্ধ ভীমরুল প্রকৃত 
ঈদে শানোগলা। শক্রুর উদ্দেশ করিতে ন| পারিয়া, 
নিকটবর্তী ল্লাননিরত আগ্ততোষকেই আক্রমণকারী মলে 
করিয়া তাহার এ্রীবাদেশে বিষম দংশন করিল । তশ্ুকুর্তে 





ভাহস্-চান্সেলার বেশে আশ্ুতোয 


কলেজ ; / এক্‌, এন পরীক্ষা ৭ সিন 


তীমণ যু ড় তায সর্কশররে পরিব্যাপ্ত হ্ই্ল। 
আশুতোৰ সংজঞাশন্য হইয়।ইন্দারার পার্খে পতিত হইলেন ! 
. গৃছের লোকজন সকলেই সর্দদ! আত্ুতোষকে চক্ষে চক্ষে 
রাখিতেন। ভীহাকে পড়িয়। হিতে দেখিয়া সকলে ধরাধরি 
করিয়া বাড়ীতে আনয়ন করিলেন । আররবন্তর পরিবর্তন করানি 
হুইল । মূর্ছছীভজের জন্য৷ বু চেস্টা কর। হইল, কিন্তু কিছুতেই 
কোন ফল লাত হইল না। অন্যান্য সময় ভিনি কখনও অর্ক" 
ঘণ্টার অধিক সময় অজ্ঞান ভইয়। খাকিতেন না, এবারে 
কোনও ক্রমেই আর গান হয় না দেখিয়া মাত! ক্রন্দন করিতে 
. আরম করিলেন। হুর্গাপ্রসাদ বাবু অতান্ত ভীত ও উদ্বিগ্ন 
হুইলেন। ডাক্তার জান! হইল, কিন্ত কোন উপায়েই 
কেহ আগুতোষের চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিলেন 
না। সমস্ত দিন 9 রাতি তাহাকে লইয়া এইভাবে দকলে 
বঙ্গিয়া কাটাইলেন। পরদিন স্নানের বেলায় ঠিক 
চবিবশ ঘণ্টা পরে আশুতোষ চক্ষুরুম্মীলন করিলেন 

: উুডেতনা লাভ করিয়া আশুতোষের মনে হইল মাথা হইতে 
গুষ্টাডার নামিয়া গিয়াছে । শনীর 'যেন সম্পূর্ণ ুস্থ বোধ 
হতে লাখিল্‌। সত্যসতাই সেই দিন হইতে মস্তিষ্কের লীড়া 
আরোগ্য হইয়৷ গেল! এই অলৌকিক ঘটনা শ্রাবগ করিয়! 
ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ প্রস্ভৃতি বিজ চিকিংসকগণ বলিলেন, 


৫০ আশুতোষ 


ভীমরুলের বিষ ব্যাধির বিষ নষ$ করিয়াছে । উভয় 
বিষের সহযোগে শুভফল উৎপন্ন হইয়াছে । বাহ! হউক, 
এমন আশ্চধ্যজনক দৈব উপায়ে উপশম না হইলে শেষ ফল 
কি দ্দাড়াইত কে জানুন কিন্তু আশুতোষের শরীর তখনও 
খুব দুর্বল ছিল। আরও কিছুদিন গাজীপুরে অবস্থিতি 
করিয়া আগষ্ট মাসের শেষভাগে সকলে পুনরায় ভবানীপুরে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

এই পধ্যন্তই আশুতোষের কষ্টের শেষ হইল না। 
ভবানীপুর আসিয়া কিছুদিন পরে যেমন একটু একটু পড়া- 
| শ্ুনা আরম্ভ করিলেন, অমনি সেপেন্বর 
মাসের প্রথনভাগে টাইফয়েড্‌ জ্বরে 
আক্রান্ত হইলেন । চতুর্দশ দিবস শরীরের উত্তাপ ১০৫ 
ডিগ্রি পথ্যস্ত ছিল। কলকাতার বিখ্যাত চিকিতসকগণ 
চিকিগুসা করিতে লাগিলেন । কিছুতেই জ্বর বন্ধ করিতে 
ন! পারিয়। তীহারা জুরের উপরই . কুইনাইন প্রয়োগ 
করিলেন, এবং বহু কষ্ট করিয়া তাহাতেই জ্বর বন্ধ 
করিলেন। ক্রমে ধীরে ধীরে শরীরে বলাধান হইতে লাগিল 
বটে, কিন্ত তাহার দক্ষিণ হস্ত বড় দুর্বল রহিয়া গেল। 
অধিক সময় দক্ষিণ হস্ত পরিচালন করিতে পারিতেন না, 
এমন কি অনেকক্ষণ লিখিতেও পারিতেন না। 


টাইফয়েড জ্বর । 
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এদিকে নভেম্বর মাসে এফ্‌, এ" পরীক্ষা! আসিয়া 
পড়িল। আাশুতোষের পিতা, মাতা ও আক্ীয়ন্থজন 
সকলেই একবাক্যে এবার পরীক্ষ। দিতে বারণ কঙিলেন। 
সম বতসরটা, বোগধন্ত্রণায় ক্রি হইয়া কাটাইয়াছেন, 
এখনও শরীর সম্পণ স্ুন্থ ভয় নাই, একপ অন্স্থায় 
পরীক্ষার চিন; ও শরম সন্ত হইবে না, পুনরায় অন্থস্থ 
কইয়া পড়িবেন ; তভ্ভিন্ন পরীক্ষাতেও ভালরূপ উত্তীর্ণ 
হটে পারিবেন না! এইরূপ মানা যুক্তি দেখাইয়। 
আশুতোষকে সকলে নিকুঝ্ করিতে প্রয়াস পাইলেন, 
কিচ্ছু তিনি পরীক্ষা দিবার জলা অতান্ত বাতা হইয়াছেন 
দেখিয়া ডাক্তার গঙ্গাতীসাদ শেষে জার কোনও শান্তি 
করিলেন না! ! 

পরীক্ষার সময়ে আশুতোষ নিরূপিত সময় পধ্যন্ত 
লিখিতে পারিতেন না॥ প্রথম বেলা তিন ঘণ্টা লিখিয়াই 
তাহার হস্ত অবশ হইয়া আসিত! ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ 
বাটা হইভে বেটারী * লইয়া গিয়া টিফিনের সময়" 
আশুতোষের হস্তে লাগাইয়! দিতেন; তাড়িত তেজে হস্ত 
কিছুক্ষণের জন্য সবল হইত। আ্টতোষ অপরাহ্রের সকল 
প্রন্থমেরই উত্তমরূপে উত্তর করিতে পারিলেও, কোন দিন 


05199৮০15৮9, 


৫২ আগুতোৰ 


দেড় ঘণ্টা, কোনও দিন ব! দুই ঘণ্টার অধিক সময় লিখিতে 
পারিতেন না । এই পরিশ্রমেই হস্ত অসাড় হইয়া আমি. 
শরীরে বিশেষ দুর্পদলতা অনুদ্ভর করিতেন। এইরাপে 
কোনও ক্রমে এফ. এ. পরীক্ষা দেওয়া! হইল । সুতরাং 
ইহার ফলের জন্য কাহারও তেমন আগ্রহ রভিল না! 
একমাস পরে ্লিকাত! গেজেটে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত 
হইলে সকলে সবিল্্য় দেখিলেন মা শ্ুতোধ তৃতীয় স্থান 
অধিকার করিয়াছেন । জন্বত্সর ব্যাধিতে ভুগিয়া ও নির্দিষ্ট 
সময় পর্যান্ত না লিখিযাই তৃতীয় স্থান লাভ করিতে পারা 
সকলেই সন্ষ্ট হলেন । নেই বঙসর তস্থ শরীরে পাঠ 
করিতে পারিলে- কিচ্ব। পরাক্ষা দিতে পারিলে, কি কল 
হইত, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল শা । 

১৮৮১ খ্ুকীন্জে বাবু শিরীন্দ্রচন্্র বন্দোপাধ্যায় এফ, এ, 
পরীক্ষায় সর্বেবাচ্চস্থান অধিকার করেন। ইনি কলিকাতা 
বিশ্বশিষ্ভালয়ের অতি প্রসিদ্ধ ছাত্র । .আাপবার কুতিত্ববলে 
.গিরীক্দ্র বাবু ডিপুটা ম্যাজিষ্রেট হইয়াচিলেন। 

হানেকে মনে করেন মণ্হ্য আঅপবা মাংস আহার ন। 
করিলে মস্তি দুর্বল হইয়। যায়। আশুতোষ কিন্তু 
মস্তিষ্ধ পীড়ার পর হইতে মত্স্য ও মাংস আহার পরিত্যাগ 
করিলেন। তিনি একাদিজামে কুড়ি বশুসর উহ! স্পর্শও 
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করেন নাই । উশ্াতে ভাহার শরীরের “দান কতি তিনি 
বঝিতে পারেন নাই? ১৯০৯ খ্রষ্টাব্দে মা ক ভীষের খুব 
কঠিন পেটের অনগুখ ভয় । চিকিৎসকগণ বত চেট্টাযাও গীড়ার 
উপশম করিতে না পারির়। তীঙাকে মাগ্ডর মাছের ঝোল "৪ 
ভীত পথা দেন । এই পাঞে চারি পচ দিন সখা তিনি 
আরোগালাভ কারলেন। কিন্তু ভিনি খনন মজা 
কিন্বা মাংস ভালবাসিতেন না । নানা কারণে মাংস বশুসধে 
ভু চন দিনের অধিক দওয়া হউত না, সতস্থেত ভার 
বিশে রুচি ছিল না। আশুতোষ হগ্পরিব্ছে প্রচুর 
পরিমাণে দুগ্ধ পান করিতেন । 

সেহ বছসর (১৮৮১ খু ডাক্তার গজা সাদ '€ ভীহার 
কনিষ্ঠ জাত; উঞ্জিনিয়াং রাধিকাপ্রসাদের সিলেটের স্ভ্ঃ 
হইবার প্রাস্তীৰ হয়। কাজকদ্মী খুব বেশী ও আবসব 
মাও নাই, এবং সম্ভবতঃ সময়মত সভায় যোগদান কারা ভিউ 
পারিবেন না, এই সব বিবেচনা করিয়া গঙ্গা প্রসাদ সভাপদ 
গ্রহণ করিলেন না; রাধিক্াপ্রসাদ “ফেলো” হইলেন । 
াহার নিকট বিশ্ববিষ্ভালবের বহু কাগন্জ পত্র, মিনিট্স্‌, 
ক্যালেগার প্রভৃতি আমিত। আশ্খতোষ নিশ্ময়বিমোহিভ- 
চিন্তে নিভৃতে বসিয়া এ সব কাগজপত্র ও মিনিট্স্‌ পাঠ 
করিতেন। উচ্ ভ্ীহার এত ভাঙল লাগিত যে সময় 
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পাইলেই মিনিট্স্‌ খুলিয়া বসিতেন ও তাহার প্রভোক 
ুষ্টা গভীর মনঃসংঝেগের সহিত অধায়ন করিতেন । এ 
সকল নীরদ 9 আপ্রম্যাজনায় কখা পাঠ করিতে তাহার 
একটুকুণ্ড বিরক্তি বা ক্লান্ডি ছিল না। উত্তরকালে থে 
কলিকাতা নিশ্ববিষ্ভালয়ের ভিনিত ভিলেন প্রাণ, তিনিহ 
ভিলেন মস্তক এর তিনিই ছিলেন বর্মন, সেই বিশব- 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


বি. এ. পরীক্ষা 


এফ. এ. পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পর এক মাসের 
ভিতরেই আশুতোষ বি. এ. পরীক্ষার নিন্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক 
মধ্যে ইংরাজী সাহিত্যের পুস্তকগুলি পড়িয়! ফেলিলেন। 
অনেক এ্রস্থ তাহার পূর্বের পাঠ করা ছিল, জানুয়ারী 
মাসে* বি. এর ইংরাজী অধীত হইয়! গেল। তগুকালে 
বি. এ. পরীক্ষা এ কোর্স, ও বিকোর্প এই ছুই ভাগ্গে 
বিভন্ত ছিল। কিন্তু উহাতে একটু বিশেষত্ব ছিল! 
উহার সহিত বর্তমান কালের সহজ পরীক্ষা উপমিত হইতে 
পারে না? টু 
এ কোর্সে-_ইংরাজী, গনিত, সংস্কৃত, দশনি, ঈতিহাস 
ও অতিরিক্ত-গণিত এই কয়েকটি ব্ষিয় নিদিষ্ট ছিল । 
পরীক্ষার্থীকে প্রথম ভূইটি, এবং শেষোক্ত চারটা বিষয়ের 
মধ্যে তিনটা নির্বাচিত করিয়া লভতে হইত । স্থতরাত এ 
কোর্সে পাঁচটি বিষয় পড়িবার নিয়ম ছিল,'ইহার সমস্ত বিষয়েই 
পরীক্ষা দিতে হইত । পাঁচ দিন ধরিয়া পরীক্ষ) হইত। 


৫৬ আশুতোষ 


রি কোর্সে--ইংরাজা, গণিত, ফিজিক্স্‌ ও কেমিষ্র 
অথবা প্রাক্কৃতিক ভূগোল পড়িতে হুইত। ইহাদের মধ্যে 
প্রথম দুইটি এবং অবশিষ্গুলির যে কোন দ্বইটী 
লইলেই ঢচলিত। খাঁহারা বি কোর্স লইতেন, তাহার! 
চারিটি মাত্র বিষয় অধায়ন করিতেন! চারি দ্রিনে চারি 
বিষয়ের পরীক্ষা শেষ হইত । 

শুনিতে পাই আমাদের দেশের খুবকবৃন্দকে বিজ্ঞান- 
শিক্ষার দিকে শ্াকুন্ট করিবার জন্যই নাকি এই ব্যবস্থা করা 
হইয়াছিল । এই নিপিস্ত এ কোসের 
চার কেহ বি. এ. পরাক্ষায় প্রথম স্থান 
লাভ কবিতে পারিতেন না। না 
পারিবারহ কথ।। একে ত একটি অধিক বিষয় 
পড়িতে হইত, তভুপরি সংস্কৃতি, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি 
বিষয়ে বেশী নম্বর পাওয়া যায় না। দর্শনশাস্দ্রে ১০০ 
নম্বরের মধ্যে কেহ ৮০ নম্বর 'পাইলেই নিজেকে 
সৌভ্বাগাধান মনে করিতেন। অথচ ফিজিক্স্‌ কিন্বা 
কেমিষ্টিতে অনেকে প্রার পুর্সসংখ্যাই প্রাপ্ত হইতেন। 
কেবল ইহাই নহে । এ কোর্সের পাঠ প্রতি বিষয়ে 
এক শত করিয়া মোট পাঁচ শত নম্বর ছিল; বি কোর্সে 
ইংরাজী ও অস্কে ১৯০ করিয়া নম্বর থাকিত। তন্তিন্ন: 


বিকোর্সের ভাতের 
সুবিধা । 


বি. এ. পরীক্ষা ৫৭ 


আন) ডুই বিষয়ে দেড় শত করিয়া পন্দর নির্দিষ্ট ছিল। 
ইহার ফলে ১৮৭৪ হইতে ১৮৮৩ খুষ্টাব্দ পঠান্ত দশ 
বগ্ডসরে একমাত্র মজঃফরপুরের স্থপ্রসিদ্ধ মিঃ 'প্রজল্‌ 
কেনেডি ব্যতীত অঙ্গ কে এ কোর্স লইয়া প্রথম স্থান লা 
করিতে সমঞ্ধ হন নি । সৌভাগোর বিষয় বিশ্ববিঙালয় 
আনেকদিন হইল এ নিয়ম পরিব্তিত করিয়াছেন । 
আশুতোষ কোন কোর্স লইবেন প্রথমে ডাহা লইয়! 
একটু গোলে পড়িলেন। পুর্ব ভুই পরীক্ষায় প্রথম 
স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই, এক্ষণে তাভার ক্ষতি 
পুরণ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি সগস্ত দিক 
পর্যালোচনা করিয়। এ কোপ” লইয়। বি. এ. পরীক্ষায় 
শীস্থান অধিকার করিবেন, এই বিষয়ে তৃঢ়সংকল্ল হইলেন । 
তিনি ইংরাজী, অঙ্ক, সংস্কৃত, দর্শন ও অত্িরিস্র-গণিত, 
এই পঞ্চ বিষয় নির্বাচিত করিয়! লইলেন / আশুতোষ 
নিজে যে সকল বিষয়ে সমধিক পারদর্শী হাহ! পরিত্যাগ 
করিয়া, কঠিনতর পঞ্চবিধয়যুক্ত এ কোর্স লইয়াই 
প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. পড়িতে আনন্ত্র করিলেন । 
চিত্তরকালে বাহার মনের দৃঢ়তা, একান্তিকতা ও কর্তব্য নিষ্ঠা 
দেশবাসীর শিক্ষাস্থল ভ্ইয়াছিল, এই ঘটনা কাহার অদম 
মানসিক বলের একটি ক্ষুদ্ধ উদাহরণ মাত্র পরবৰ্ী 


৫৮ স্সাস্ঠতোন 


জীবনে শত ক্ষেত্রে সহত্ প্রতিদ্বন্দ্ীর প্রতিপক্ষতা ধাঁহাকে 
কর্তব্য পথ হইতে রেখামাও্র বিচলিত করিতে পাঁরে নাই, 
কর্তব্যের গুরুত্ব প্রণম জীবনেও তাহার নির্তীক গদয়ে 
ভীতির ছায়াপাত করিতে সম্র্থ হইল লা। 
অভিন্িক্ত গণিতের শ্রেণীতে আরও কয়েকজন ছাত্র 
তণ্তি হইলেন। এই সময়ে গশিতীচার্যয 1 উত্লিউ, বুথ 
প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিতের 
অধ্যাপক ! তিনি প্রাথম ঈঈতেই 
আশুতোষের সরল প্ররুনি ও গণিতামুরাগ দেখিয়! 
তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। প্রফেনার বুথ 
আশ্রতোথকে মনের মত করিয়া পড়াইতে সঙ্ল্পল করিলেন 
এবং প্রগম দিনেই এক ঘণ্টায় একখানি কঠিন পুস্তকের * 
৭৫ পৃষ্ঠা পড়াইয়া ফেলিলেন! অধ্যাপক ণকবল পাতা 
উল্টাইয়া গেলেন আর বলিতে লাগিলেন; এ সকল অতি 
সহজ্জ, কি আর বুঝাইৰ 1 আশুতোযের এ পুস্তকখাঁনি 
পূর্ন পড়া ছিল, ত্রীহার কিছুই অস্তবিধ! হইল না, কিন্টু 
বাহারা নুতন পর়িতে আসিয়াছিলেন, তীহার। ব্যাপার 
স্টরুতর বুঝিযা অভিরিক্ত-গণিত পরিত্ঞাগ করিয়া 


মূ 


হত থথ ও আস্চতাস। 


* 8108 (206 পরত, 


বি. এ. পরীক্ষা ৫৯ 


তশপরিবর্তে ্ন্তান্ত বিষয় গ্রহণ করিলেন। আশুতোষ 
একাই এক শ্রেণীতে পাঠ করিতে লাগিলেন । গণিতাচাধা 
বুথ অধ্যাপক, তীস্ষধী আশুতোষ ঢাতর,মণিকার্চীন যোগ 
হইল । এমন যোগাযোগ কাহারও জীবনে ঘটিয়াছ 
কি না জানি না; ধাহার ঘটে তিনি নৌভাগাবান সান্দেহ 
নাই। শধ্যাপক বু 2ই বশসারে আশুতোষকে বি. এর 
গণিত পড়াইয়। শেষ করিয়া এম. এ" পরীক্ষার অধিকাংশ 
পুস্তক পড়াইয়া দিলেন । 

কিন্ত এবারে জাশুক্োষ কিছুতেই পরিমাণাতিরিক্ত 
গরিআম বরিতেন না । অধায়নের নিমিন্ত কোনও ক্রমে 
গধিক রাতি ভাগরণ করিবেন 
না, প্রতিজ্ঞ করিলেন? প্রভাস 
শয্যাতযাগপুরবক বাহিরের শীতল বাতাসে ভ্রমণ করিয়া 
আসিয়। পড়িতে বসিতেন। সায়'কাছে মুগ্ুর লইয়। 
নানাপ্রকর ব্যায়াম করিতেন। প্রথমবারের গীড়ার কথা 
বিশেষ মনে ছিল ন!; ফিম্ত কয়েক মাস পুর্ববেই যে কষ্ট 
পাইয়াছিলেন, যে ভীষণ যন্ত্রণায় অহরহঃ ভূগিয়াছিলেন, তাহা 
মনে করিয়! শিহরিয় উঠিতেন। সুতরাং এক্ষণে স্থাস্থ্া- 
সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী অতি মতের সহিত পালন করিতে 
লাগিলেন । 


দজবৃজ। 


৬ লাগ্চুতোষ 


মাঞ্ছভোষ অতি শিশুকাল হইতে সময় ন্ট করিতে 
ানভান্ত | অমুলা মুহর্তসকল লইয়া মনুষ্যজীবন, উচ 
গঙ্গাপ্রসাদ শৈশবে পুজের মান মুদ্রিত করিয়া দিয়া 
ছিলেন। কলেজে নসর পাইলেই আশুতোষ লাইব্রেরীতে 
' গিয়া বসিতে ভাল বাঁসিতেন। বসিয়া বসিয়া কন্ঠ কি 
ভাবিভেন। ফখনও নিববাক হইয়া গ্রস্থরাশির দিকে চাচিয়া 
থাকিতেন ; কখনও ব! যীনার! এই সকল মুল্য গ্রান্তের 
রচধিভা উহাদিগের অসীম জ্ঞানের কথা চিন্তা করিয়! 
তাহার মুখম গুল উদ্ত/সিত হইয়া উঠ্ভিত ॥ 
বাস্তৃবিক- সন্গ্রান্থের ম্যায় বুঝি আর কিছুই জগতে 
স্থায়িত্ব দিতে পারে না। রামায়ণের বিষয়ীভূত মহারাজ 
" দশ্রথের সে বিশাল অযোধ্যাপুরী 
৮১5 কোথায়? সেই অসংখ্য প্রাসাদ, 
বিপণি, কীড়াক্ষেত্র, ভুঃখলেশশুন্ধ অধিবাসিবৃন্দ--সব 
যেন কোন্‌ দেশে উড়িয়া গিয়াছে) এই বিশীল ভারতে 
কহু নরপতি খষ্ঠোতের শ্লায় কত ক্ষুত্র গ্রদেশ ক্ষণেকের 
তরে আলোক্চিত করিয়া কালচক্রের আবর্তনে কোন্‌ শ্রদেশে 
অন্তুহিত হইলেন, তাহার সন্ধান নাই। কিন্তু তমসাতীররবর্থী 
শান্তরসপ্রধান আশ্রমে বসিয়া মহামুনি বাল্ীকি অমর 
ভাষায় যে মহাগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, আজিও তাহার 


বি. এ. পরীক্ষা ৬১ 


প্র জীর্ণ হইল না, ভারতবাসী সাগ্রহে তাগ। পাঠ করিয়া 
অপার আনন্দ ও জ্ঞানলাভ করিতেছে । 

কোথায় সেই নবরতুসভা, আর একাধায় সেই 
বিছ্যোৎসাহ্া নবপাল বিক্রমাদিতা ? তাহাদের জড়দেহ 
পঞ্চডাতে মিশিয়া গিয়াছে বটে, কিচু তাহার! কাবানাটকাদির 
পরে পে ছব্রে ছতে নিতা আমাদিগকে নানা আপে 
আনুপ্ণিত করিতেছেন! মানুষ বড় স্ারি্াভিলাধ : 
জড়বন্ছজু যাভ' ছুদদিনেই রূপান্তর পরি গ্রভ করে, তাভা কি 
প্লািত দিতি পারে? জ্ঞান নিতা পর জধিনমবর ॥ এই 
ভুনাদনর যিনি আ্সধিকারী তিনি ধলা, তাহার অন্মস্ুজন্ম 
সাথি 

সপগ্রন্থ মানুষের প্রকৃত বন্ধু এ কথা বন প্রকারে 
বু ভাষায় পুণিবার শ্রোষ্টব্যক্তিগণ বলিয়া! গিয়াছেন। 
বিনি সদ্গ্রস্থ ভালবাসেন, এ জীবনে ত্রীভার কখনও বিশ্ব 
বন্ধু, স্ুবিজ্ঞ মন্ত্রী, স্্ুরসিক সহচর অথব। শান্তিদাভার 
অন্তাব ভয় ন!। অধ্যয়নদ্বার; মানুষ সসন্ত অবস্থাতে ও 
পকল খাতে নির্দোষ আমোদের সহিত মনের প্রফ্ল্লতা 
লত করিতে পারে । 

উংল্গডের একজন প্রসিদ্ধ কৰি তাহার পাঠাগারে 
উপবেশন করিয়া! চতুদ্দিকৃস্থ পুস্তকরাশির দিকে খন 


৬২ আশুতোষ 


ফৃষ্টিপাত করিতেন, ভার মনে হইত সেকালের পেই 
জ্বানপ্রদীপ্ত মহিমমণ্ডিত মহাঁপুরুষগণের ন্িক্ষোজ্্ল চক্ষু 
যেন তাহার দ্বিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে । তিনি বলিতেন, 
'নন্ধুগণ কখনও আমাকে তাহাদের গভীর জ্জানদ্বারা সাভাষ্য 
কবিতে পবাখুখ নহেন। আমি ইহাদের সহিত নিতা 
সদালাপ করিয়া পরিতৃপ্ত হই ঃ 

সদ্গ্রন্থ আমাদিগকে সাধারণ আমোদগ্ামোদ অপেক্ষ। 
উচ্চতর জগতের ক্রীড়ারসে ডুবাইয়। রাখে! বস্কুতিঃ, 
পুক্তকাগার স্বপ্নরাজোর সহিত উপমিত হুইতে পারে । 
এখানে আসিলে আমরা গুছে বসিয়া পুথিবীর চতুদ্দিকে 
পরিভ্রমণ করিতে পারি। গুহে বসিয়া কুক, ডেক 
প্রভৃতির সহযাত্রী ভুইয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়! আসি ; 
লিভিংক্টোন ও ফীন্লির সহিত অদ্ভূত অধিবাসি- 
পরিবু্ত, বিচিত্রন্দনদীশোভিত আফ্রিকায় বিচরণ করি, 
হামবোণ্ট, ও হার্সেলের সাহচধ্যে সৌরজগতে পরিভ্রমণ 
করিয়া গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি নির্ণয় করিতে সমর্থ হুই। 
কখনও ইতিশ্বস পাঠে কোন জাতির উত্ধান-পতন দেখিয়! 
বিশ্বয়রসে পরিপ্লীত হই, কখনও ঝা! কাব্য, নাটক, পুরাণ 
প্রভৃতি' পাঠি করিয়া অপার আনন্দ লাভ করি। দর্শন 
আমাদিগকে আত্মার অবিনশ্বর এবং ভগবানের সহিত 


বি. এ. পরীক্ষা ৬ 


মানবের সম্বন্ধ বিচার করিতে করিতে উদ্ধজগতে লইয়া 
যায়: এবং জড়বিজ্ঞান্‌ প্রকৃতির অনির্ববচনীয় মহিম! প্রদর্শন 
করাইয়া মুগ্ধ করিয়! বাখে। খরশ্্যশালী ধনীর ও কপপ্দক- 
হীন ভিখারীর এখানে সমান অধিকার । সদগ্রন্ড ধনবানকে 
সার তথ্য প্রদান করিয়! গরীবের নিকট তাহ! লুকায়িত 
রাখে না। তাহার এশ্বধ্যরাশি সে জগতের নিকট উ্ুক্ক 
রাখিয়াছে, ষাহার, ইচ্ছা তিনি পাঠ করিয়৷ কৃতার্থ হইন্ডে 
পারেন & 

আশুক্কোষ ভাবিয়া ভাবিয়। আপন আলে পুস্তকাগার 
স্থাপন কারান্তে মনস্থ করিলেন । গণিভানুরাগী আঙ্মভোষ 
কলেজে পড়া আরম্ভ কনিয়াই নানাবিধ গণিভ-পুস্তক সংগ্রহ 
করিতে থাকেন। . তাহার লাইব্রেরীতে বড় বড় বই 
থাকিবে, আনেক দেশী বিদেশী হাসিন পত্রাদি থাকিবে, 
ইহা! তাহার গরধান আকাঙ্গগর বিষয় হইয়া! উঠিল । চারি 
বঙ্সরে বহু খবরের কাগজ্জ কিনিয়া ফেলিলেন । বি, এ 
পরীক্ষার স্ময্স তাহার পনের হাজার ৫ মূল্যের 
পুস্তকরাশি সংগৃহীত হইয়াছিল । 

প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইব্রেরীতে বু মাসিকপত্র 
আমিত। তন্মধ্যে “এডুকেশন্যাল্‌, টাইমস্‌” (75026 
5০০ 27568) নামে এক খানি কাগজ আসিত, উহাতে 


র্ধ াশুতোষ- 
ই৩োপের অথাতবশা পা্ডিভব্গ নানা প্রকারের মমগ্যা 
(নয) প্রেরণ করিজেন। 

হি নিস কেন প্র কিজেন বেহত্তর লিখিরা 

রি দিতেন : উরগুলিও, এ কাগজেই 
এ কাশিত হইত) এক একটি, সুমন্ত এমন ' ' জটিল ও এ 
দুরূহ থাকিত যে, জনেক্দিস জআরধি'তাহার' কোন অমাধান 
₹ইত না। কোর, কোপ, প্রশ্ন দ্শ-বিশ - সশুপর পধ্যন্তও 
ামামাংসিহ থাকি, , পণ্ডিতমগ্ুলী বর গবেষণার পর 
উত্তর আবিক্ষার করিতেন। এই কাগজে সমক্কা ব্রেরণ 
করিবার নিমিস্ত জানুতোষের প্রবল আসর হইল? তিনিও 
মমস্তা প্রেরণ করিবেন ও মীমাংসা করিয়া! দিবেন এইরূপ 
চচ্ছা করিলেন।  এইরূপে গণিভশাস্্রের মৌলিক 
ততানুসন্ধান আরক্ট হইল। , আনেক নুতন বিষয়ে প্রাঙ্গ 
লিখিতে ব্ুশীল হইঈলেন। ১৮৮৩ পুষ্াব্দের এপ্রিল 
মাসে পুনরায় গাণিত বিষয়ে একটি প্রবন্ধ * লিপিয়া 
কেন্টিক্চে পাঠালেন, এটিও. পূর্বববন্তী কাগজে প্রকাশিত 
হুইল । ৃ 

১৮৮৪ খুটাকের জানুয়ারী মাসে বি, এ. পরীক্ষা হইয়া 


দিত) ৬ হাত টা সি 005৬7102118756596 465১ হলে 
এ পচা শোন ফা, 28, 





ৰি এ, পরীক্ষা. ড্ 


গেল। বলা বাহুল্য এই বহ্মর . আঞ্চতৌষই শীর্ষস্থান 
আধিকার করিলেন। প্রথম ৬ হইলেনই, 
তাহার মধ্যেও একটু বিশেষত ছিলি! 
আশুতোষ পঞ্চ বিষয়ের তিন বিষয়েই প্রথম স্থান পা 
করিলেন।: দর্শনশীস্তরে ১৭০ নম্বরের মধ্যে ১৬ পায়! 
পরীক্ষককে চমগ্কুত করিয়াছিলেন । গণিজ, বিজ্ঞান 
কিম্বা রসায়নে অনেক পরীক্ষার্থী এরূপ নম্বর পাইয়াছেন 
সত্য, কিন্তু দর্শনের পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের মধ্যে ৯৬ 
নশ্বর এ পর্যন্ত আর কেহ প্রাপ্ত হন নাই। আশুতোৰ 
গড়েও প্রথম হইলেন। এইবারে পূর্ব দুই পরীক্ষা 
ঢাকা পড়িয়। গেল। এস্সান্তিক যত্ব, চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের 
শুভফল প্রাপ্ত হইয়া তিনি বিমল আনন্দ লাভ করিলেন । 
আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবাঙ্ধব সকলেই এতদিনে জাশুতোষের 
গুণের অনুরূপ পুরুষ্কার হইয়াছে মনে করিয়| হৃখী হইলেন। 
আশ্বভোধ যখন বি, এ. ক্লাসের ছাত্র ভখন (১৮৮৩ খৃঃ) 
বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে প্রেমাদ র্ায়টাদ ক্লার্সিপের 
| পরীক্ষা তুলিয়া দিয়া এ অর্থে 
প্রেমটাদ রায়ান ণ 
পরীক্ষায় গৌনযোশ্ন।  বিলাতে ছাত্র পঠিইবার এক প্রস্তাব 
হয়। বোম্বাই প্রদেশের বিখ্যাত 
জেন্টী স্বর্গীয় প্রেমটাদ রায়টাদি মহোদয় ১৮৬৬ খৃষ্টান 


৫ 


বি. এ. গরীক্কার কল। 


৬৬ আশুতোষ 


কলিকাত| বিশ্ববি্ভালয়কে কোন বড়' কাজ করিবার 
সাহাষ্যার্থ ভারত গবর্ণমেণ্টের হস্তে ছুই লক্ষ টাকা অর্পণ 
করেন। 
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ভারত গবর্ণমেন্ট এ টাকা বিশ্ববিগ্ভালয়ের হস্তে 
প্রদান করিলেন । বিশ্ববিষ্ভালয় এমন বদাহ্য দাঁতাকে 
ধন্যবাদ দিয়া তাহার নামানুসারে এক পরীক্ষার সৃষ্টি 
করিলেন। ছুই লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজের সুদ 
তশুকালে বুসরে দশ সহত্ মুদ্রা হইত! স্মির হইল, 
এম্‌. এ. পরীক্ষার পর এই নূতন পরীক্ষাতে যিনি প্রথম স্থান 
লাভ করিবেন, ভীহাকে এ সুদের দশ হাজার টাকা 
পুরক্ষার দেওয়া হইবে । বিশ্ববিভ্ভালয়ের বাহার! মুখোজ্জ্বল- 
কারী ছাত্র তাহারা জীবনব্যাপী পরিশ্রমের পারিতোধিক 
এই দশ সুত্র মুদ্রার জন্য আগ্রহান্থিত থাকিতেন। 

যুবক আশুতোষের মন এই পরীক্ষা তুলিয়! দিবার প্রস্তাবে 
নিতান্ত পীড়িত হইল। অভি শিশুকাল হইতেই ভাহার 
সঙ্কল্প প্রেমটাদ রায়টাদ বৃত্তি লাভ করিবেন, বিশ্ববিঘালয়ের 


বি. এ. পরীক্ষা ৬৭ 


সর্বেবাচ্চ সম্মানের অধিকারী হইবেন, এবং হাইকোটের 
বিচারপতি হুইবেন। হঠাশু এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া 
আশুতোষ ক্ষুপ্ন হইলেন, কিন্তু তিনি সহজ্ষে দমিবার 
পাত্র ছিলেন না । তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়। পরীক্ষা 
সংস্কার সন্থক্ধে এক পুস্তিকা প্রচার করিলেন! সমস্ত 
বিষয়েই আমাদের পশ্চিমের দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া 
বসিযা থাকা সঙ্গত নহে। বীহারা ইউরোপে গমন 
করেন, তাহাদের সকলেই যে মহাপঞ্ডিত হইয়া ফিরিবেন 
সে বিষয়ে নিশ্চয়তা কোপায় ? পরস্ত, বাহারা কেবল 
এদেশেই শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাহাদের ভিতরেও অনেক 
মহাপ্রাজ্ঞ 'ও বশন্বী ব্যকি আছেন । এদেশেও উচ্চশিক্ষার 
সম্যক ব্যবস্থা করা উচিত ও তাহ! বিশ্ববিষ্ভালয়েরই করা 
কণ্তবা। এই সকল কথ! অনেক যুক্তি ও মতের সহিত 
উল্লেখ করিয়া! আশুতোষ তীহার প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন । 
কিন্তু তাহাতে নিজের নাম দিলেন না । পাছে অপরিণতবয়স্ 
যুবকের কথা মনে করিয়! পুস্তকের যুক্তিজাল অগ্রাহা হয়, 
এই অন্য এ সতর্কতা অবলন্বিত হইল। পুক্তকের নিঙ্গে 
“999০৪” এই নাম মুদ্রিত হইল। ন্ুখের বিষয় 
সিণিকেটের সভ্যমছোদয়গণ এই পুস্তক পাঠ করিয়া 
পরীক্ষণ তুলিয। ছিবার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন। 


৬৮ আক্ঞিতাম 


এই সময়ে শ্রেমিডেল্ি কলেজে? জাদসণ মিলিয়! এক 


সভা স্বাপন করেন, তাজায় নাম ছিল ্রিদিতউন্দি কেজ 


হট্টনিয়ন । এই লভা বাদানুবদে প্র কেপ েরন্বরূপ ছিল? 
আশুতোষ বাল্ককালে মুখন্ারা ছিলেন কিন্তু এখানে 


ছি 


তাহার বর্তাশক্তির রা পাইয়া হাহগণ ভাহাকে। 
আপনাদের সভার সম্পাদক করির। লউলেন' আন্ত 
ভুখন পুব বর্ন করিতেন) 

সেই সময়ে স্থবিখ্যাত বাদ্য আীযুক্ত ুরেননাখ 
বন্লোগাধ্যায় মভাশরের কারাবাস ঘটে । তিনি ষে দিন 
জেল হউডে বাহির হইয়! আসিয়ডিলেন, সে দিন কলিকাতা 
গতি ভীষণ আন্দোলনে কীপিয়! টহিরাছিল 1 যেখানে 
পেখ্যান সভা আর বর্তৃতাত আশুতোষ ডাক কলেজের 
সভার ও কালীঘাটের এক সভায় বরকত করিয়াছিলেন । 
কিন্তু আমাদের দেশে এই বকম বক্তা নিতান্ত নিক্ষল 
বুঝিরা আর কখনও বৃথ। বক্তৃত! করেন নাই । 

১৮৮৩ খুষ্টান্দে কর্ণেল জল্কট্‌ প্রন্ভৃতি কয়েকজন 
বিখ্যাত ব্যক্তি এদেশে আসিলেন। ঝ্রাঙাদের বক্তৃতায় 
দেশমধো খুব থিওসফির ধুম লাগিয়! গেল! যেখানে সেখানে 
থিওসফি আলোচনা ও থিওসফির বক্তৃতা! আন্তে!ষও 
তিন বগসর থিওসফি পাঠ করিয়াছিলেন । 


বি. এ. পরীক্ষা ৬৯ 


আশুতোষ যখন চতুর্থ-বাষিক শ্রেণীব ছাত্র তকালে 
একদিন ট্রাম হইতে নামিবার সময় তাঁহার গায়ের চাদরখানা 
টামে জড়াইর! গিয তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। 
হঠাণড পড়িয়া! যাওয়াতে খুব আঘাতও পাইলেন । দেই দিন 
হুইন্ডে প্রতিজ্ঞা করিলেন আর চাদর ব্যবহার করিবেন না! 
এই কথা শুঁনিয়। কলেজের অন্যান্য ছাত্রগণ খুব ঠ।ট্রা-বিজ্রুপ 
আরম্ত করিলেন । পর দিবস যখন কলেজে আসিলেন, 
আশুতোষ কেবল কোট পরিয়া আসিলেন, ঢাদর আনিলেন 
না? ছাত্রগণ সারি দিয়! গ্রাশুঙ্োষের কাণ্ড দেখিতে 
আস্য়াছিলেন্্ তিনি খন বিন! চাদরে ট্রাম হইতে অবতরণ 
করিলেন, সকলে করতালি দিয়া উঠিলেন। কিন্তু আশুতোষ 
তাহাতে একটুকুও দমিলেন না। তীহার অসাধারণত্ব 
এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত শত কার্যে নিরন্তর প্রতিভাত হইত । 
অতঃপর তিনি আর কখনও চাদব লইয়। কজেজে গমন করেন 
নাই। এখন ত চাদর ব্যবহার এক রকম উঠিয়াই গিয়াছে; 
কিন্তু তকালে ফাহার! উত্তরীয় ব্যবহার না করিতেন, 
তীহ।র! শ্রেষের সহিত *চাদর-নিবারণী সভার” সভ্য নামে 
অভিহিত হইতেন। আমাদের দেশে পুর্ববকালে যখন 
সার্ট, কোট প্রভৃতি সাহ্বৌ সজ্জার প্রচলন ছিল না, তখন 
কাপড় ও তণসহ একখানি চাদর ব্যবহৃত হইত । উহার নাম 


এ আগ্ুতোখ 


“জোড় '। এখনও কাহাকেও দিতে হইলে কাপড় 
€ চাদরের “জোড়? দিতে হয়। আমাদের বর্তমান 
পোষাকে সাবেকী কাপড় চাদর আছে, সাহেবা কোট সার্ট ও 
পায়জামা! গাছে, তদুপরি নবাবী 'গামলের পরিচ্ছদেরও 
কিছু পরিশিষ্ট রহিয়! গিয়াছে । বল! বাহুলা, পরিচ্ছদের এই 
গুরুভার এক্ষণে বাঙালী জাতিৰ পক্ষে ঢুবিনষহ হইয়া 
দাঁড়াইয়াছে । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
এম. এ ও ফট ডেপ্ট.লিপ্‌ পরীক্ষা 
মৌলিক তথ্যানুসন্ধান 


এই সময়ে 'কলিকাতার কতিপয় শিক্ষিত ও 
বিষ্বোৎসাহী ব্রাঙ্ম ভদ্রলোক মিলিত হইয়া “সিটি কলেজ" 
স্বাপন করেন। এ সম্বন্ধে পরলোকগত মহাত্মা আনন্দমোহন 
বন্ত ও ছুর্গামোহন দাসের চেষ্ট! ও আগ্রহ বিশেষ উল্লেখ- 
যোগা ৷ সিটি কলেজ প্রথমে একটি ক্কুল ছিল। "১৮৮১ 
খুষ্টাব্ডে স্কুলটি কলেজে পরিণত করা হইলে, বিশ্ববিষ্ভালয় এই 
নূতন কালেজ হইতে ছাত্রগণকে এফ্‌. এ. পরীক্ষা! ' দিবার 
অনুমতি প্রদান করিলেন। 'তাহার পরে ১৮৮৪ ঘৃষ্টান্দে 
এই সিটি কলেজ বি. এ. পরীক্ষাতে ছাত্র প্রেরণ 
করিবার অধিকার লাভ করেন। তখন হইতে ইহা 
প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হইয়াছে । (এই কলেজের 
পুরস্কার-বিতরণ সভায় হাইকোর্টের শ্বনামধন্ত বিচারপতি শ্যর 
রমেশচজ্জ মিত্র সম্ভাপতি ছিলেন। তীহার অভিত্ভাষণে তিনি 
বলিলেন, “বাঙ্গালী এখন সব বিষয়েই অগ্রসর হুইতেছেন । 
বাঙ্গালী বদি এমন কলেজ করিয়া চালাইতে সমর্থ হন, তবে 


ণ২ আশুতোষ 


গব্ণমেপ্টের বিশেষ কিছু করিবার দরকার নাই । উচ্চ 
শিক্ষার 'ভার ও দায়িত্ব আমর! স্বহান্তে গ্রহণ করিতে পারি 1৮ 
বর্গীয় বিষ্যাসাগর মহাশয়ের অক্ষয় কীর্তি মেটুপলিটান, 
কলেজের শিক্ষা ও বন্দোবান্তের উল্লেখ করিয়া বাঙ্গালা সংবাদ- 
পত্রগুলিতে, বিশেষতঃ “বঙ্গবাসী* কাগজে স্যার রাসেশচন্দ্রের 
এই মন্তব্যের মথেষট আলোচনা হইল-। সকলেই একবাক্যে 
স্বাহার কথার সমর্থন করিলেন, উচ্চশিক্ষার ভার আমরা 
নিজেরা! এখন হাতে লইতে পাবি, আর জন্যের মুখাপেক্ষী 
হইবার প্রয়োজন লাই । 

আশুতোধের এই সব গোলযোগ রা ভাল লাগিল 
না। আমরা কি করিয়াছি যে উচ্চশিক্ষার গুরুতর দায়িত্ব 
আপনাদের সমন্ধে বহন করিতে সমর্থ ভইয়াঁছি ? আমাদের 
না আছে ইচ্ছা, ন! আছে সাম্য, না আছে শ্রামশীলত। । 
আমরা প্রতিজ্ঞ! করি পালন করি না, আস্ফালন করি কার্য 
করি না, বড় বড় আশার কথ! কষ্টনা করিয়! নিজেদের দৈস্য 
দ্বারা পরাভূত হী । আমর! কি সাহসে দেশের উচ্চশিক্ষার 
গুরুভার মাথা পাতিয়। লইব ? ইহার জন্য যে স্থার্থত্যাগের 
প্রয়োজন, আমাদের মধ্যে কে তাহা করিতে প্রস্তত 8 
আঁনুততোষ “ফেটুস্ম্যান* কাগজের সম্পাদক মিঃ নাইটেব 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন ও 
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এম, এ. পরীক্ষা ৭ 


'স্থির করিলেন এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবেন। দুই 
একদিন পরেই ,$1. স্বাক্ষরিত বড় বড় গ্রতিবাদ-পত্র 
ফেট্দ্যযান কাগজে প্রকাশিত হইতে আরম্ত হইল 1/ 

সহসা এমন ভাবে স্তর রমেশচন্দ্র মিত্রের কথার 
প্রতিবাদ হইতে দেখিয়া দেশবাসী বিস্মিত হইল। 
প্ৰলোকগত মিঃ এন, এন. ঘোষ মহাশয় আশুত্তোষের 
প্রতিবাদের উত্তর প্রদান করিতে আরস্ত করিলেন । এরই 
প্রতিবাদ-পরগুলি কাহার লেখা তাহা লইয়া শিক্ষিতসমাজে 
খুন লাদানুবাদ চলিতে লাগিল ! অনেকেই অনেককে সন্দেহ 
করিতে ল'গিলেন। এখন খুধু্িপূর্ণ প্রবন্ধের পর প্রবন্ধের 
আবভাঁরণা একজন যুবকে? পঙ্ষে অসম্ভব, কাজেই আশুতোষ 
বে লেখক, এ কথা কাহারও মানই আলিল না। এদিকে 
স্েটুদমান কাগজে অনবরত প্রবন্ধ বাহির হইতে গাকিল। 
প্রচোক গ্রবন্ধটির নীচে &. %. এই দ্রটি অক্ষর খাকিত : 
উহ! দেখিয়া প্রেসিডেন্নি কলেজের ইংরাজীর অধাপক 
মিঃ রে? জাশ্চতোষকে ধরিয়া ফেলিলেন। 

১৮৮৪ শৃন্টান্দের জানুয়ারী মাসে আশুতোষ বি. এ. 
পরীক্ষায় কৃতিহ্বেঃ সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। সেই বদর 
বিশ্ববিষ্ভালয় এম্‌. এ. পরীক্ষার সময় পরিবন্তিত করিয়া 
দিলেন। ইত্তপূর্বের ফেব্রুয়ারী মাসে এম এ. পরীক্ষা গৃহীত 


৭8 আশুতোধ 


হইত, ১৮৮৪ খুঃ হইতে নভেম্বর মালে পরীক্ষা হইবার 
নিয়ম হইল। 

পুর্ব নিয়মানুসারে বি. এ. পরীক্ষার এক মাস পরেই 
অর্থাত ১৮৮৪ খুষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসেই আশুতোষ 
ইংরাজীতে 'এম্‌. এ. পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া- 
ছিলেন। তিনি যখন বি. এ. পড়িতেন, সেই সঙ্গে সে 
ইংরাজীতে এম্‌. এ. পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক- 
গুলিও পাঠ করিয়া! ফেলিলেন। কিন্তু অধ্যাপক রে! 
কিছুতেই আশুতোষকে এক সঙ্গে ছুই পরীক্ষা দিতে দিলেন 
না। রে! সাহেব বলিতে লাগিলেন, “ভাহা হইলে বি. এ. 
পরীক্ষায় উংরাজীতে প্রথম হইতে পারিবে না ।” অবশেষে 
রো সাহেবের কথাই মানিতে হইল। কিন্তু আশুতোষ 
ইংরাজীতে এম. এ. পরীক্ষার জন্য কষ্ট করিয়া! সমস্তগুলি 
পুস্তক তন্ন তন্ন করিয়া পড়িলেও, প্রথম চেফটায় বাধা পাইয়! 
আর ইংরাজীতে এম. এ. পরীক্ষা দিলেন না। পর বৎসর 
নভেম্বর মাসে আশুতোষ গণিতশান্ত্রে এম্‌. এ. পরীক্ষা দিয়া 
সর্বেবাচ্চ স্থান লাভ করিলেন এবংস্বর্ণপদক পুরস্কার পাইলেন। 

সেই বৎসর প্রেমটাদ রায়টাদ স্কলার্সিপ্‌ পরীক্ষারও 
নিয়মাবলী পরিবন্তিত হইল। পূর্বে যে নিয়ম ছিল তাহাতে 
পঞ্চ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইত; কিন্ত্বু সংশোধিত বিধান 


ষডেণ্ট সিপ্‌ পরাক্ষা ৭৫ 


অনুসারে ভিন বিষয়ে পরীক্ষা গৃহীত হুইবে এইরূপ নির্দিষ্ট 
হুইল! এক বৎসর সাহিত্য ও এক বতসর গণিত-পিজ্জকানের 
পরীক্ষ। গৃহীত হইবে, এইরূপ নিয়ম প্রচারিত হইল । ১৮৮৬ 
হইতে ১৯০৭ পথ্যস্ত এই পরিবস্তিত নিয়মে পরীক্ষা গৃহীত 
হইয়াছিল ।  তৎপ্রে ১৯০৮ হইতে এই নির্লদের আমুল 
পরিবস্তুন হইয়াতে । এক্ষণে এই বৃত্তির অর্থ ুমীলিক 
তগ্যানুসন্ধানের প্রকৃত সহাযকরূপে নিয়োজিত জইহ্রেছে। 

1. এ- পরীক্ষায় উত্তীণ হইয়াই আশুতোষ ক্ট,ডেন্ট- 
লিপ্‌ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। নি. এভে 
যে পঞ্চ (বষয় লইয়াছিলেন, অর্থাৎ ইংরাজী, দশন, সংস্কৃত, 
গণিত এবং অতিরিস্ত-গণিহ হাহাই  উডেন্ট সিপ্‌ 
পরীক্ষাতেও লইবেন, এই তাহার মনের সন্বল্প ছিল। 
সেউ জন্য বি. এ. পাশ করিয়াই গণিতে এম্‌. এ. পড়িতেন 
এব" সমস্ত দিন প্রেসিডেন্দি কলেজের লেব্রেটরীতে কাধ 
করিয়া বিভ্দ্বানের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। নুতন নিয়ুম 
প্রবর্তিত হইলে আশুতোব গণিত-বিজ্ঞানেই ক,ডেপ্টসিপ্‌ 
পরীক্ষা দিবেন স্থির করিলেন। সেই জন্য বিশুদ্ধ গণিত 
মিশ্র গণিত এবং বিজ্ঞান এই তিন বিষয় নির্বাচিত করিয়া 
লইলেন। ইংরাজী, দর্শন ও সংস্কৃত ভাষায় পরীক্ষ। 
দিতে পারিবেন না বলিয়া ঢুঃখিত হইলেন । 


গড | আশুতোষ 


পুর্বেব বলা হইয়াছে আশুতোষের খুল্পতাত ইঞ্জিনিয়ার 
রাধিকাপ্রসাদ সিনেটের সভ্য ছিলেন। তীহার নামে 
বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে যে সকল কাগজপত্র এবং মিনিট্স্‌ যাইত, 
আশুতোষ নিবিষ্টচিত্ত হইয়া সেগুলি পাঠ করিতেন। কিন্তু 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের শৃঙি হইতে তগুকাল পধ্যস্ত কোন 
ধারাবাহিক ইতিহাস জানিবার তাহার স্থবিধা ছিল না। 
এতদিন পরে সেই সুযোগ উপস্থিত হইল । 

বহুদিন পুর্বেব কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন 
অধ্যাপনার বাবস্থা ছিল। মিষ্টার ডবল. ৪. মণ্রইও 
(৮ ডা. 4. 1০00008) নামে একজন ব্যারিষ্টার 
তদানীন্তন প্রেসিডেদিনি কলেজে আইনের অধ্যাপক 
ছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এদেশে তীহার সুতা হয়। 
তশুপরের উপাধি-বিতরণ সভাতে ভাইস্-চান্দেলার নু প্রসিদ্ধ 
সি. পি. ইলবাট মহোদয় মিঃ মণ্ট।ইওর সদৃগুণের প্রশংসা 
করিয়া বলেন যে, 'বন্তমান হাইকোর্টে মিঃ মণ্টইওর দুইজন 
ছাত্র বিচারপতির সম্মানিত পদে আসীন, মণ্টাইও 
সাহেবের মৃত্যুর পরে তীহার লাইব্রেরী নিলামে বিজ্ঞ 
হইয়া গেল। মিঃ মণ্টাইও সিনেটের সভ্য ছিলেন 
এবং বিশ্ববি্ভালয়ের অনেক খবর রাখিতেন। তাহার 
নিকট এক প্রস্থ কেলেগার ও মিনিট্স ছিল। 


স,ডেন্ট সিপ্‌ পরী ৭৭ 


'ঘবিালয়ের প্রথম হইতে তিনি এস্লি সংগ্রহ করিয়। 
৪ খয়াছিজেন। নিলামে আশুঙ্োোষ মে সব কেলেনতার 
€ মিনিট্স, কিলিয়। ছয় মাসের মধ সেগুলি পড়িয় 
ফেলিলেন ! অমন নীরস জিনিষ পডিতেও আশুতোষের 
কিছুনা বেনাটুতি ঘট না! কিনি নারণে শবাজমনে 
নিন গাঠগুগে হি সনল পুরাতন কথ আতি জপুবব 
উধপাঠা পণ্বাদের শ্যায় পাঠ করান । মন্য।শ্য ভাত্রগণ 
হে সময়টা বুগ কান্যে কিনব উপন্তাসাদি দকাতুভল- 
গন পুস্তক, গ19 করিয়া কাটাইঙেন, খা শুতোব সেই 
সময়ে বিশ্ববিদ্ধালয়ের পুরাতন কণা অইয়। বাপুত 
ধাকিতেন।, এইরূপে বিশ্ববিষ্তালয়ের আনুপৃথিিক সম 
খবর ছাত্ৰ হাতেই তাহার আয় ভষর। গেল । 

এধিকে দিবসে ১০টা ভইতে সন্ধ্য। ৫! পথান্ত কলেজের 
জেধরেটরীতে কানা করিতেন, বাড়ীতে গণিতশাস্ত্রের যত 
জঠিন কঠিন পুণ্তক তাহাই পাঠ করিতেন। ভগকালে 
ম্যাক্সওয়েল কৃত ইলেক্টি সিটি (11861151190 
0115) নামক পুস্তক পাঠ করিতে আরম্ত করিয়া আশুতোষ 
বিপদে পড়িলেন। উহার ভিতরে এমন সকল কঠিন অঙ্গ 
মাছে সাহা মাশুতোষ তখন বুঝিতে পারিতেন না। 
কোন কাজ অঞ্কেক করিয়া ছাড়িয়া দেওয়! সাহার 


৭৮ আশুতোষ 


প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। পিতার সেই “ভাল ক'রে শেখা চাই” 
এই সুত্রই তাহার জীবনের উন্নতির মূলমন্ত্র হইয়াছিল। 
জেদ হইল এই পুস্তকখানি পড়িতেই হইবে । আশুতোষ উহা! 
লইয়া একদিন অধ্যাপক ইলিয়টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
তাহার অন্ুবিধার কথ! জ্্বাপন করিলেন। ইলিয়ট সাহেব 
বলিলেন এ বইখানা তাহার ভাল পড়া নাই। বিশেষতঃ 
তিনি যখন কেম্তিজে পাঠ করেন, তখন উন প্রকাশিত 
হয় নাই। সুতরাং এক্ষণে “ ম্যাক্স্ওয়েল” পড়ান তাহার 
পক্ষে শক্ত । আশুতোষ ক্ষুগ্নমনে ফিরিয়া আসিলেন । 

এই ঘটনার উল্লেখ করিয়। এদেশে পড়াশুনার কত 
অন্থবিধা সেই সম্বন্ধে আশুতোধ কেন্বিজে অধ্যাপক 
চারি কেলিকে এক পত্র লেখেন। কেলি 

| উত্তরে লিখিলেন, €েন্তিজে ছুই তিন 
জন অধ্যাপক মাত্র ম্যাক্সওয়েল পড়াইতে পারেন। 
গ্রন্থখানি খুবই কঠিন, ইত্যাদি। কিন্তু আশডতোষ 
ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি এ ভুবহ গ্রন্থ পড়িলেন 
এবং ভাল করিয়াই পড়িলেন। উহার একখানা ফরাসী- 
ভাষার অনুবাদ প্রাপ্ত হন, তাহাতেই খুব সুবিধা হইয়া 
গেল। ফরাসী ভাষ৷ শিক্ষা করায় উত্তরকালে তাহার অনেক 
বিষয়ে প্রচুর উপকার হুইয়াছে। যাহার! উচ্চ অঙ্গের 


ক,ডেন্ট লিপ পরীক্ষণ ৯ 


গনিহশাস্ত্রে পারদর্শী হইতে ইচ্ছা! করিবেন, তীহাদের 
পক্ষে ফরাসী ভাষা শি" কর! একটী অবশ্যক্কা্জ্য । 
এদিকে মৌলিক তথানুসন্ধান চলিতে লিল । 
আশুতোষ (কম্বিজে প্রকেসার কেলির নামে আর একটা 
প্রবন্ধ * প্রেরণ করিলেন । উহা ১৮৮৪ খৃষ্টান্দের জুন মাসে 
লিখিত ছিল! কোল মহোদয় নিজে উহ্থার উপর এক মন্তবা 
লিখিয়! উহার খুব প্রশংসা করেন । এই প্রবন্ধও 
কেন্তিজের এক বড় কাগজে প্রকাশিত হয় 
গণিতশান্ডরের থে সমুদয় গা অতি দুরূহ € জটিল, 
ষাহা সচরাচর কেহ পাঠ করেন না, আশুজেোহ এক্ষণে 
বিশে আগ্াভেব সহিত তাভাই পড়িতে 
সেখাসিক বিলে । আরপ্ত করিলে | ঈগার প্রায় সমস্মাই 
ফরাসী ভাষার লিখিত । গ্চভগ্ষণে আশুতোষ ফ্রেপ 
শিখিতে প্রবৃত্ত হইয!ছিলেন । বিখাত ফরাসী পশ্ডতিত 
লাপ্রাসের “মেকানিক সিলেছি” ৭" উচ্চাঙ্গ গণিতের 
একখানি উতরুষ্ট গ্রস্থ । ইহা যেমন সুন্দর, তেনলি কঠিন, 
পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত । আশুতোষ এই পুন্তকখানে পাঠ 
্গ 120৮5 ০০ 161170130 চা92900035 (8182715702 এনা26 0] 
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৮৩ আ্ঞতোষ 


করিতে আরম্ত করিলেন? প্রথম প্রথম কঠিন বলিয়া বড় 
অস্থুবিধা হইতে লাগিল । কিছুদিন পরে ইহার ইংরাক্তী অন্ু- 
বাদের জন্য চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে আরম্ত করিলেন। 
সংবাদ পাইলেন আমেরিকাতে এওভিচ* নামে এক 
ব্যক্তি লাঙ্লাসের এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত 
করিয়াছেন। কিছু বনু চেষ্টা ও অনুসন্ধানে সেই 
অনুবাদের ঠিকানা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না । 

এমন সময় শুনিতে পাইলেন কলিকাতা হাইকোর্টের 
অনুবাদক বাবু পুর্ণচন্দ্র দত্তের নিকট একখানি বওডিচের 
গরস্থ আছে। আশুতোষ অবিলম্বে পুর্ণবাবুর বাড়ীতে গমন 
করিলেন; তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া 
প্রথম খণ্ডের অনুবাদ অতি জরাজীর্ণ একখানি পুস্তক লইয়া 
আসিলেন। এইবারে আশুতোষ অগ্রসর হইবার পথ 
পাইলেন। তশপরে বালিন নগর হইতে তৃতীয় ও চতুর্থ 
খণ্ডের অনুবাদ সংগ্রহ করেন। ততকালে আর কোন খণ্ড 
পাঁওয়। গেল না৷ বিশ্ববিষ্ালয়ের পাঠ শেষ করিয়া! যখন 
হাইকোর্টে উকিল হইলেন, তখন তিন শত মুক্রা মূল্যে 
লাপ্লীসের এ খ্রান্থের সমগ্র অনুবাদ বিলাত হইতে আনাইয়া 
লইয়াছিলেন। 


++ 881. 8৩৮ 3107 


ফডেপ্ট.সিপ্‌ পরীক্ষা ৮১ 
১৮৮৫ ব্ৃষ্টাব্জের নভেম্বর মাসে গণিতশাস্ত্রে এম. এ. 
পরীক্ষাতে আশুতোষ বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রথম স্থান লাভ করেন। 
মাননীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর, সি. এস্‌. আই.» মহোদয় 
স্ৃত্যুর পূর্বের য়ে "উইল" করিয়াছিলেন, তাহাতে কলিকাতা 
বিশ্ববিস্ভালয়কে মাসে এক সহত্র টাক! 
দিবার বন্দোবস্ত ছিল। জর্ত থাকে যে, 
“এই অর্থের দশ সহন্র দ্বারা একজন বিচক্ষণ আইনজ্জ 
ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া ব্যবহারশীস্ক সম্বন্ধে কোন বিষয়ে 
এক ব€ুসর বক্তৃতা দেওয়াইতে হইবে । হার ইচ্ছা তিনিই 
এই বক্তৃতা বিনাব্যয়ে শ্রবণ করিতে পারিবেন । তঃপর 
সেই বন্তৃতাগুলি মুদ্রিত কারয়া! বিতরিত করা হইবে ।*. 
বিশ্ববিষ্ভালয় নান! কারণে এই নিয়মের একটু ব্যতিক্রম 
করিয়াছেন, এবং অধ্যাপকের পারিশ্রমিক বাৎসরিক নয় 
হাজার টাকা নির্দিষ্ট করিয়াছেন। ১৮৭২ খুষ্টাবে বিখ্যাত 
পঞ্চিত ই. বি, কাউয়েল মহোদয় সর্ববপ্রথমে ঠাকুর আইনের 
অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়। হিন্দু আইন সন্থন্ধে বক্তা! প্রদান 
করেন। ্ 
জআগভোব ইতিমধ্যে ঠাকুর আইনের অধ্যাপকের 
বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আরম্ত করিলেন। : ১৮৮৪ খ্বৃ্ান্দে 
অধ্যাগক ছিলেন মাননীয় আমীর আলী। অধ্যাপনার 


ডি 


চীবুর আইন। 


৮২ আক্তোধ 


বিষয় * ছিল মুসলমান ইন! ইনি পরে হাইকোর্টের 
বিচারপতি হইয়া অতি দক্ষতার সহিত কাধ্য করির! 
বিলাতে (প্রভি কাউন্দিলের নেম্বর নিযুক্ত হইয়াছেন । 
আমীর আলা মহোদয় বিলাতে আবস্থান করিয়া তথাঝ 
নানারপ কাধ ভারতের মুঘলমান সম্প্রদায়ের উন্নতির 
চেষ্টা করিতেছেন। অধ্যাপক আমীর আলা একজন 
হিন্দু ছাত্রকে নুদলমান আইনে এমন পারদশ্ী দেখিস 
বিস্মিত হুইলেন। আশুডোধ পরীক্ষাতে প্রথম হইয়া 
স্বর্ণপদক লাভ করিলেন । 

তৎপর বগুপর অধাপনার বিষয় ছিল হিন্দু আইন, ণ* 
মার অধ্যাপক ছিলেন রিপণ কলেজের ভূতপুরর্ব অধাক্ষ 
কুধ্ঠকমল ভটাচার্য মহাশয়। আশুতোষ সর্ব্বাচ্চস্থান লাতি 
করিয়া পুনবর্বার স্বর্ণপদক পুরস্জার পাইলেন । 

তৃতীয় বগর মিঃ কে. এম, চাটার্ডি, সম্পত্তিসন্ন্ধীয় 
আইনের ; অধ্যাপক ছিলেন! বলা বাহুলা এ বশদরও 


£ে 


৬ 16849 82066) 205 গুন 286 20150176500 হেন 276818 
6120 25512775771 10153/056/955 02075 1756 21 07.057 00078 

1555, 20181715 10108] 9055050085557 21815 2 20৮ 
74291884010 86 7 26246074202. 


0889, মত 00850551169) 0৪0৮ পুত এ গঠন 0186 
250786% ওঁ 1677/6217 22%0754% 22062 ৮1০৪, 


ইডেপ্ট.সিপ্‌ পরীক্ষণ ৮৩ 


আশুতোষ পুনরায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক 
লাভ করিলেন। একজন ছাত্রকে উপযুরপরি তিন বসর 
স্বর্ণপদক লাভ করিতে দেখিয়া অধাপকমণ্ডলী ও বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ বিস্মিত ও চমকিত হলেন । 
পুর্বেব বলা হইয়াছে বিলাতের গণিতসম্বন্ধায় কাগজে 
আপ্ততোম প্রবন্ধ প্রোরগ করিতেন । এই সূত্রে কেন্বিজের 
এক বিখ্যাত কাগজের* সং্পীদক 
£ প্লেসায়ারের সহিত তাহার পত্রে 
পরিচয় হয়। মিঃ গ্লেসায়ার বিলাতে রয়াল এসিয়ার্টিক 
সোসাইটির খ্যাতনামা সভা ছিলেন । সেখানে আহার 
যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তীহার অনুরোধে 
সভ্যগণ বাঙ্গালী যুবক আপ্টতোষ মুখোপাধ্যার়কে আপনাদের 
সোসাইটির সভাশ্রেণীভুক্ত করিয়' লইলেন। তৎপর 
বগুসর কেন্টি'জের গণিতাঁচাধা ধ্যাপক কেলি আশুতোধকে 
এডিনবরার রয়াল সোসাইটির সভা করিয়া দিলেন। 
আশুতোষ [08,895 ২৮, হইলেন । ইতঃ- 
পুর্বেষ আর কোনও বাঙ্গালী এই সম্মান লাভ করেন 
নাই। 


বিলাতের উপাঁধিলা | 


* 083070029--21085677701 0 81281567009 


৮৪ আশতোষ 


এই সময়ে একদিন শিক্ষীবিভাগের ডিরেক্টর স্তর 
শাল্ফ্রেড ভ্রুফ্ট শাশুতোষকে ডাকিয়া পাঠান। আপ্ততোষ 
 ভ্াহার আাফিসে ষাইয়! স্যর আল্ফ্োডের 
টার মভিত সাঙ্গ করিলেন? লাভেৰ 
বিশধিস্ভালয়ের পরীক্ষা গুলিতে তাহাও 
কৃতিতের উল্লেখ করিথা ভ্হাংক গব্ণমেন্টের অদ্ধানে 
কর্ত্ ঞাতণ করিতে অনুরোধ করিলেন ডিরেট্টার মভোদয় 
প্রথমেই ২৫৭০. টাকা মহিন! দিতে লীকার করিলেন । 
আশুতোষ উত্তর করিলেন, গিবর্ণমেন্টের অধীনে কপ্ঠ 
গ্রহণ করা অঠি সম্মানের কগা; কিন্ছু আমি এই 
২৫০২ টাক? মাভিনাতে স্বীকার হইছে পারি না । আমাকে 
বিলাত-ফেরতদের সমান গ্রেড দিতে হইবে এবং 
াহাদের ম্যায় দুই-তৃতীয়াংশ হিসাবে বেতন দিতে 
হইবে । মামাকে কখনও কলিকাত। প্রেসিডেন্দি কলেজ 
হইতে অগ্ঠাত্র বদলি কর! হইবে না). আপনি দয়! করিয়া 
' ইহাতে সম্মত হইলে আমি কণ্ম গ্রহণ করিতে পারি |, 
স্যার আল্ফ্রেড, একটু বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, “ভূমি 
কণ্ম গ্রহণ কৰিলে গবর্ণমেণ্টের যেখানে প্রায়োজন হইবে 
ভোমাকে সেইখানে ষাইতে হইবে। ইছাই চিরন্তন 
প্রথা । আমরা কেহই ইহার অন্যথাচরণ করিতে পারি না ?* 


' হ্টডেন্ট.সিপ্‌ পরীক্ষা ৮৫ 


ভারপব ভুই-তৃতীয়াংশের কথা হইল। উহা ব্লাতে 
ভারত-সচিবের হাত, উহ্বীতে স্টাহার কোন হাত নাই। 
তবে উহা হয়ত পরে হইতে পারে ।। 

আশ্রতোষ এ উত্তরে সন্তু হইতে পারিলেন ন1। 
বলিলেন, “তবে আমি প্রফেসারি করিতে ইচ্ছা করি না।” 

স্যর আাল্ক্রেড--“ভুমি তাহ! হইলে কি করিবে $” 

আশুতোধ---“আমি হাইকোর্টের উকিল হইতে 
ইচ্ছা করি ।” 

স্যর আল্ফ্রেড্‌ বলিলেন, 'হাইকোটে বন্ধ উকিল আছেন, 
সেখানে তোমার বাইবার কোন প্রয়োজন নাই। হার 
গেলে যে বড় সুবিধা হুইল্ তাহা আমার মনে হয় না 

আশুতোষ তথাপি চাকরি. গ্রহণ করিলেন নাঁ। 
“আমি চাই ন” বলিয়! চলিয়া আসিলেন। স্টার আলফ্রেড 
ক্রফুটু মহোদয় ইহাতে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন। 
একটা বাঙ্গালীর ছেলে মুখের উপর ২৫৭২ টাকা মাহিনার 
চাকরি "চাই না” বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়৷ যাইতে 
পারে, এ ধারণ! তাহার ছিল না । এই ঘটনার পর হইতে 
স্যর আল্ক্রেড্‌ ক্রফ্ট আশুতোষের উপর বরাবর একটু 
বক্র ছিলেন। তীহারও বিশেষ দৌষ নাই । তিনি ত 
তার জানিতেন না, আশুতোষ পরে কি হইতে পারেন £ 


৮৬ আশুতোষ 


তিনি ২৫০২ টাকা মাহিনার চাকরি দিয়! মনে করিতে- 
ছিলেন, বাক্জালী যুবকের পক্ষে হাই যথেষ্ট । উহাতে 
সম্থুষট না হওয়। হার নাত । আমরা এখন বুঝিতেছি 
আশুতোষ এ চাকরি না লইয়! ভাল কি মন্দ করিয়াছিচেন। 
ডাঃ গলা প্রসাদের চিত্রের একটা টিশেষ গুণ ছিল- 
ত্াার শর্থের প্রতি স্পৃহাশুন্ত! | এ যুগের ঘোটর- 
বাহিত ডাক্ারগণের সহিত তাহার মোটেই তুলনা জয় না । 
চিকিত্সা-নৈপণ্যে্ড নক, পোশীর গতি অদধ ও সন্গদয় 
বাবচারেও নে ।  ভাক্তার গল্গীরগাদ রোগীর নিকট 
উপস্থিত হইলে লোল্ী পুলকে উঠিয়া বসি 51 আশুতোষের 
প্রতিভার বিমল জেন্ডি যখন বীর ধারে বিস্তৃত হইতেছিল, 
সেই সুমরে পিতা ভীভার দিবাহ দিবার সঙ্গম কঞ্জিলেন । 
তাভার হুভিলাঘ ভবগত এইয়া বহু আর্থবান, সঙ্গতিসম্পন্ন 
স্দৃবংশজাত নাক্তি আনেক টাকাকড়ি দিয়। কন্যা সন্প্রদান 
করিতে চাহিলেন। এ দোশের একটা ব্রাহ্মণ রাজা! নগদ 
দশ হাক্তার টাক! দিবেন অজীকার করিলেন। কিন্ু 
গঙ্গাপ্রসীদকে কেহই গ্রলুক্ধ করিতে পাঁরিলেন না। অনেক 
দেখাশুন! ও বাছাবাছির পর ১৮৮৬ খুষাব্দের জানুয়ারী 
মাসে (বাঙ্গালা ৪ঠা মাঘ তারিখে ) কষ্চনগরের পণ্ডিত 
রামনারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মধ্যমা কন্যার সহিত 


উডেপ্ট সিপ, পরী ৮৭ 


আশুতোষের বিবাহ হয়। ডাজ্গার গঙ্গাপ্রসাদ লক্গনীস্বরূপিণী 
পুত্রবধূ পাইয়। এত প্রীত হ্ইয়াছিলেন যে, বৈবাহিকের গৃহ 
হইতে লামান্া দ্রব্য “ততৃ' আসিলেই আনন্দে অধীর হইতেন। 
কেহ সেই সকল দ্রব্যাদি সন্গন্ধে কিছু বলিলে অমনি 
ব্লিতেন, “আহা, তাহার! অমন “দবী যখন দিয়াছে, তার 
বেশী তাদের আছেই ক; কি, আর দিবেই বা কি? 

ইংরাজী ১৮৮৬ সালে আশ্াতাষ প্রেমঠাদ রায়টাদ 
স্টডেন্টএমপ . পরীক্ষার জন্ম প্রস্তুত হইলেন এব" প্রনবাধ় 
বিজ্ঞানে এম. এ. পরীক্ষা দিবার 
অনুমতি প্রাথনা করিয়া বিশ্ববিগ্কালয়ে 
দরখানদদ করিলেন।  দিনেউ সভা বিনা আপক্িতে 
আনম্ষতোথধকে পুনরার এম. এ. পরীক্ষা দিবার 'অনুমতি 
প্রদান করিলেন। আশুতোষ উ,ভেপ্ট সিপ্‌ এবং এম. এ. 
পৰীক্ষা এক সঙ্গেই দিলেন। প্রথম সপ্তাহে সোমবার হইতে 
রবিবার পর্যন্ত সাত দিন ফডেন্ট সিপ. পরীক্ষা হইল ; 
তাহার পরে এক দিনও বিশ্রাম না করিয়া পুনরায় সোমবার 
হইতে শনিবার পর্যন্ত এম. এ, পরীক্ষা দিলেন। এই ভ্রয়োদশ 
দিধস ৮টা-৯টার সময় আহার করিয়া আসিতেন, সমস্ত দিন 
লিখিয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিয়া ঘাইতেন। আজ্িকালি 
অনেকেই ছুই বা ততোধিক বিষয়ে এম. এ. পরীক্ষা দিতে 


এ 4৯ 
ইডেবা সিপ্‌ পরী 


৮৮ আশতোব- 
আরন্ত করিয়াছেন; কিন্ত্রী এই রকম পরীক্ষা দিবার পথ 
ইভা প্রথম প্রীদর্শন করেন । 
যথা, সময়ে পরীক্ষার কল প্রকাশিত হইজ। 

আশ্ুতোব প্রেমচীদ রায়টাদ বৃত্তি লা করিলেন। ফে 
বগসর অধ্যাপর ইলিট, গিলিল্যাগুড ও বুথ ইহারা তিনজন 
প্রেমটাদ রাহা স্টডেট এসিপ্‌ পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত 
হুইয়াছিলেন। ইহারা আগুতোষের কাগজ দেখিয়া আত্মস্থ 
প্রীত হন। আশুভোব গণিতের প্রন্নেমের কাগজে পূর্ণ 
খ্যা লাভ ক্ষরেন। “বিজ্ঞানে ও ১০৭ নম্বরের মধ্যে ৯৬ 
নম্বর প্রাপ্ত হুন।' পরীক্ষক মছোদয়গণ নিক্ষলিখিত 
রিপোর্ট দাখিল করেন : 


২০ 8২১7710010৮ 11 সারা 1890175770 
909৫8788117) 15608110800 978 0৫ 32480151770 1 
৪91070 00 48200১৮ 1580)096) 21.85 ০১8 
0০1180. 218 69০₹ 01) 1815 1800410568১ 84150 
21508080105 800 005510810৮1 7056 চি ৪0)1৩0৮৮ 
1৮ 128550 & 00278 85070155800) 88415 মাত 1870 85 
84১10071194 1017088185৪ 78041050070 


এই বতসরই আশুতোষ এসির়াটিক সোসাইটির সভ্য 
হন। সত্যশ্রেণীতুক্ত হইয়াই তিনি অনবরত গণিত-সঙ্গগ্ধে 


৪ ৫০2৮৬ চা আগভাহাটি 8355658 10৮ 1566-87 01181. 





উডেপ্ট.সিপ্‌ পরীঙ্ণ ৮৯ 


প্রবন্ধের পৰ শ্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন | তৎকালে 
সেই সফল প্রবন্ধের ভিতর কইভে ছুইটি বিলাতের 
গণিতের আদি স্থান সুবিখ্যাতি কেছ্ছিজ বিশ্ববিস্তালয় 
আশুন্োদের নাম উল্লেখ করিয়া পাঁঠিভূক্ক করিয়া 
লইয়াছেন। * বিষ্ভার অধিষ্ঠাত্ী দেবা সরশ্বতী মুক্রহান্তে 
সাশুতোষাকে আপনার রত্বরাজি দান করিয়াছিলেন । 

আগুডভোব ১৮৮৪ হইতে ১৮৮৬ সর্মান্ত সিটি কলেজে 
আইন (বি. এল.) পাঠ করেন । তগ্কালে অধ্যাপক ছিলেন 
প্রলোৌকগত  ম্হাক্সা আনন্দমোহন বস্তুত কালীচরণ 
বন্দোপাঙ্গাধ) পপ্ডিতবর কঁধাকমল ভট্াচা্য, ডাকার 
শ্ররুদাল বান্ব্যাপাধ্যায়। সানলীয় মি এস, শি পিছ 
প্রভৃতি । তখন কালেজে পড়া তই! ছাতরমুলী «ই 
মকল দশন্প! পুরুষদিগের বন্তুভা ভনিখার কব আভা 
সারাহ প্রকাশ করিতেন । | 

এ সঙ আন্খতোধ সস? কলেজের "খ্যাতি পঠিত 
মধুসূদন শ্ুতিরত্র মহাশয়ের নিকট সৃতি স্ডিতে আরস্ত 
করিলেন। মনু, যাজবল্য, মিতাক্ষরা, দায়ভাগ, দঝুকচক্দিক। 
প্রন্থৃতি টাকাসমেত আহ্ুতোঘ পাঠ ক্িলেন। পণ্ডিত মহাশয় 
ছাত্রের মেধা এবং পাছে একান্ডিকতা দেখিয়। মুগ্ধ হইলেন । 


হি 20160375116 ৮674960 01445 1%4% 


৯৪ আগুতোষ 


সংস্কত কলেজে স্মৃতি পড়িয়া আশুতোষের তৃপ্তি হইল 
না। তিনি স্বগুহে স্মৃতিশান্্ পুনরায় ভাল করিয়! পাঠ 
করিতে ইচ্ছুক হইলেন, এবং পণ্ডিত গয়ারাম স্মৃতিকণ্ট 
মহাশয়ের নাম ও খ্যাতি শুনিয়া তাহাকে নিজালয়ে আহ্বান 
করিয়া আনিলেন, এবং তাহাকে বাটাতে রাখিয়! মন্বাদিশান্ত্ 
মনোযোগের সহিত পাঠারস্ত করিলেন। 

১৮৮৫ খুষ্টাব্দের উপাধি-বিতরণ-সভায় (কন্ভোকেশনে) 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার মাননীয় মিষ্টার সি. পি. 
ইলবার্ট মহোদয় * আশুতোষের খুব প্রশংস। করেন : 

৪] 008 10-4- 059500109000 ইত 2৪008 
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69101910610 00019 18৬ 5604910069 " 0 10 10900. 
18) 9৮ 55000769100 080076 

পর বৎসরের প্রারস্তেই তিনি আশুতোষকে স্বগৃহে 
আহ্বান করেন। আশুতোষ তাহার নিকট গমন করিতেই 


11091700716 উদ 0১ 0০ 000505 8585 095 0ব 
14007০0৯৮07 2981798899১ ৮০], [7,1৯৮ 512. 


বি পরীক্ষা ৯১ 
কিউব! করিলেন, «আমি ভোলার কি উপকার করিতে 
পাঁরি 2১, 

আশুতোষ অতি বিনীতভাবে বলিলেন, পজাপলি টচছা 
করিলে আমার অনেক উপকার করিতে পাবেন? কিন্তু 
আমি অন্য কিছুই চাহি না। আহাশয় অনু গ্রতপর্বক্ষ 
গাঁমীকে সিনেট সভার সন্ত পদে নিযুক্ত করিয়া দিন ।” 

মিস্টার ইল্বাটি সীবার করিংলন; বলিলেন, নিশামি 
তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোলে।” নিযুক্ত করিয়া ছিব, 
হাভার জন্য ভোমাকে ভাদাতে হইসে না) 

মিস্টার ইল্বার্ট বড়লাটেৰ নাবস্রাপক সঙ্গাব সন্ত ছিলেন 
এ ভাতার আপরিসাম ক্ষমতা ছিল 7 গাশ্তোষ উচ্ছা করিলে 
গবণঠমাণ্টের আহ্ীনন্্ কোন গিজাগে বড় চাকরি পাইতে 
পাকিন। কিন্তু তিলি তাহ! প্রার্থনা করিলেন না। 
সাধারণতঃ শিক্ষিত বাজালী যুখকের নিকট যাহা একান্ত 
কাম্য, একেবাবে আকাশের চাঁদ--আগ্ভোষ সে দিক 
দিয়াই "গেলেন নাঁ। ভিনি এমন এক পদ চাছিলেন, যাহার 
সহিত অর্থের সংঅব মাত্রও নাই। “মিষ্টার ইল্বার্টের 
নিকট তাহ! কিছুই নহে। ঝারচ্থার উচ্চপদস্থ কম্দচারিগণ 
অযাচিতভাবে ভীহাকে কম্মা ণহণ করিতে অনুরোধ করিতে- 
ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজের অদম্য শক্তি ও সামর্থ্য অবগত 


২ আশুতোষ 


ছিলেন বলিয়া তাহাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন । 
আপাতমধুর স্থুখমোহু কখনও তাহাকে কর্তব্যভ্রষ করিতে 
সমর্থ হয় নাই। তাহার পুরদ্মার-_ীহার বাল্যকালের 
সন্কল্ল হাইকোর্টের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারপতির পদ লাভ। ইসা 
চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয় বটে। 

কিন্তু হুর্ভাগাক্রমে মিঃ ইল্বার্ট পরবর্তী মার্চ মাসেই 
নুতন কর্ম * পাইয়া বিলাত চলিয়৷ গেলেন। ইল্বার্ট 
মহোদয় যদিও আশুতোষের জন্য অনেক লিখিয়! রাখিয়া 
গিরাছিলেন, তথাপি তিনি চলিয়া গেলে উহাতে কোন ফল 
হইল না। আশুতোষের বয়স অল্প বলিয়া এমন সব 
লোক প্রতিবাদী হইলেন যে, তিনি বিছুতেই সভ্যপদ লাভ 
করিতে পারিলেন না । 

এম. এ, পাশ করিয়াই আশুতোষ বি. এ. পরীক্ষাতে 
গণিতের পরীক্ষক নিযুক্ত হইবার জগ্য দরখাস্ত করিলেন । 
কিন্তু নান! কারণে বিশ্ববিষ্ালয় তাহার সে দরখাস্ত নামঞ্জুর 
করিয়া দিলেন। আশুতোষ ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি 
যাহা ধরিতেন তাহার আগ্ভন্ত না দেখিয়া কিছুতেই 
প্রতিনিবুন্ত হইতেন ন|। ূ 

পরব্নর প্রেমচাদ রাংটাদ হ,ডেপ্ট.লিপ্‌ পাইয়াই 


ক 7811151092051 0038786). 


ফুডেপ্ট দিপ্‌ পরীক্ষা ৯৩ 


একেবারে এম. এ. পরীক্ষাতে গণিতের পরীক্ষক শিষুক্ত 
ভষ্বার জন্য আবেদন করিলেন । সুখের বিষয়, এবারে 
বিশ্ববিগ্ভালয় তীহাকে পরীক্ষক নিযুক্ত করিলেন? যুবকের 
প্রগল্ভতা দেখিয়া সভায় অনেকেই আনেক কথা বলিলেন, 
কিন্তু পরলোক প্রশ্থিত চিকিৎসকশিরোমশি ডাঃ মহেন্দ্রলাল 
সরকার ও প্রাভঃস্মরগীয় ডাঃ গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় এই 
ঢুই মহাত্মার সহায়তায় শাশুতোবের আশ পুর্ণ হইল । 
আশুতোথ অনেকবার বলিয়াছেন, তাহার হিতাকাঙল্ী ও 
প্রকৃত বন্ধু তকালে চারটা গাত্র ছিলেম,--ডাঃ সরকার, 
ডাঃ শুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক বুথ এবং বিচার্পত্তি 
ওকেনেলি। ইহারা আশুতেষের উমতিব ক্সনেক পহায়তা 
কৰিয়াছেন । ষাহ! হউক ১০৮৭ খুষ্টাব্দের মার্চ মাসে নিয়োগ 
প্র পাইলেন । আশুতোষই .ভারতবাসীর মধ্যে সর্বপ্রথম 
গণিতের মত কঠিন বিষয়ে ভারতীয় বিশ্ববিষ্ভালয়ে এম. এ. 
পরাক্ষাতে পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন। সহকারী পরীক্ষক 
হইলেন অধ্যাপক বুথ । তখন হুইতে বুথ সাহেব প্রীয়ই 
ভলানীপুরে আশুতোবের বাটাভে গমন করিতেন, এবং 
সেখানে গুরুশিষ্যে গণিতচচ্চা হইত। নভেম্বর মাসে যখন 
পরীক্ষা গুহীত হইল, প্রশ্নপত্র দেখিয়া সকলেই যুবক 
পরীক্ষকের বিষ্ত! ও বিচারক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে 


৪৪ আশুতোষ 


লাগিলেন। ইহার পর হইতে আশুতোষ প্রতি বসর 
বি. এ. এবং এম, এর পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন। 

গুহে অধ্যাপক বুথের সহিত গণিতের যথেষ্ট অনুশীলন 
চলিতে লাগিল । ইতিমধো আবার এক খেয়াল আসিয়া 
উপস্থিত হইল । এত করিয়া যে ইংরাজী, দর্শন ও সংস্কৃত 
পড়িলেন, সেগুলির কি হইবে ৮ ১৮৮৭ থুষ্টাব্ডে 
সাহিত্যবিষয়ে (16৮ ১০01))60৭) আর একবার 
ফডেন্ট সিপ পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করিয়া দরখাস্ত করিলেন। 
বিশ্ববিষ্ভালয় কিছুতেই আর মান্িলেন না, দরখাস্ত অগ্রাহ 
হইল । ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বলিলেন, *ছেলেটা 
পরীক্ষা দিতে দিতেই মারা পণ্ড়খে দেশ্ছি।” আশুতোষকে 
ত কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা দিতে দিলেন না, কিন্তু সে বসর 
ষ্ডেণ্ট.সিপ্‌ পাইবার মত ছাত্রও আর পাওয়া গেল না ; 
স্বতরাং কেহই পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন না । 

এই বতসর ( ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ) এক আশ্চর্য্য ঘটনায় 
আশুতোষের সহিত হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি 
মিঃ জে. ওকেনেলি * মহোরয়ের পরিচয় হয় । সেই সময়ে 
ধিনি ভারতবর্ষের সার্ভেয়ার-জেনারেল ছিলেন, তাহার 
গণিতশাস্ত্রের প্রতি প্রগাট অনুরাগ ছিল। তিনি সর্বদা 
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বনু কাধ্যে ব্যাপূত থাকিলেও প্রকৃত ছাত্রের স্তায় গণিতশান্ত 
অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিতেন। ইংরাজী ১৮৮৭ সালে এই 
মহাত্মা পরলোক গমন করেন। স্তাভার ম্বত্যুর পর তাহার 
বন্ুষত্তে সংগৃহীত অমূল্য গ্রন্থরাজি নিলামে বিক্রয় হইবে 
বলিয়া নোটিশ বাহির হইল । তম্মধ্যে ফরাসী ভাষায় লিখিত 
উচ্চাজ গণিতের হুইখানি উ€কষ্ট গ্রন্থ ছিল; আশুতোষ 
এঁ পুস্তক ছুইখানি ক্রয় করিবাব নি'মত্ত নিলামে উপস্থিত 
হইলেন। নিলাম আরম্ত হইয়াছে, এমন সময় একজন 
ইংরাজ রাজপুরুষ জুড়িগাত়ীতে আসিয়া ষে ব্যক্তি নিলাম 
করিতেছিল, তাহাকে ছুই একটা কথা বলিয়া চলিয়া 
গেলেন । অন্যান্থ জিনিস্রে পর উল্লিখিত গণিত -গ্রন্থ 
দুইখানির মধো একখানির "ডাক" আরম্ত হুইল। আশুতোষ 
যত মুল্যই বলেন, সেই নিলামকারা তদপেক্ষা এক টাকা 
অধিক ডাকিতে লাগিল। আশুতোষ নাশ্চর্য্য হইয়া 
ক্রমাগত মূল্য বান্ড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি এক শত 
টাকা পর্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন, নিলামকারী ১০১২ 
বলিয়া! এ পুরাতন পুস্তকখানি নিজপার্থে রাখিয়৷ দিল। 
আশুতোষ নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। দ্বিতীয় গ্রন্থখানির 
মুল্য আশুতোষ আরও বাড়াইলেন, ১৫০২ পধ্যন্ত বলিলেন, 
নিলামকারী ১৫১২ বলিয়া উহাও আপনার পার্খে রাখিয়া 


ডি আশুতোষ 


দিল। এমন আংস্চণা ব্যাপার এদেশে বড় একটা ঘটে না। 
ডইখানি তি পুরাতন জরাজার্ণ গণিত-গ্রন্থ ২৫২. টাকায় 
বিত্ঞয় হইয়া, গেল। আশ্ততোষ কৌতুহলবশতঃ নেই 
নিলামকারী সাহেবকে সহসা একপ করিবার কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন। সাহেব কহিল, প্জরড়িগাড়ীতে ধিনি 
আপিয়াছিলেন, তিনি জষ্িস্ ওকেনেলি; তিনি বলিয়া 
গেলেন যে দামেই হউক না কেন, 'এই বই দুইখানি যেন 
কাহার জন্য রাখ! হয় 1” | 

এদিক্ডে 'ওকেনেলি মহৌবয় হ ছুইখানি পুরাতিন 
পুস্তকের মুলোর নিমিস্ত ২৫২. টাকার বিল পাইয়া অবাক। 
নিলামকারী সাহেবকে জিজ্ঞাস! কগাতে সে সমন্ত কথা খুলিয়! 
বলিল। আশুভোষ মুখোপাধ্যায় নামে এক বাঙগাশী যুবক 
এই বই দুইখানির মূল্য ১৭০২ এবং ১৫০. বলিয়াছিলেন, 
এক টাকা করিয়া বাড়াইয়৷ তাহার জন্য কিনিয়া৷ রাখা 
হইয়াছে । জগ্রিস্‌ ওকেনেলি নিলামকারী সাহেবকে টাক! 
দিয়! বিদার করিলেন । 

পরদিবস হাইকোটে গমন করিয়াই ওকেনেলি মহোদয় 
ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষকে বলিলেন, “আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় নামক কোনও বাঙ্গালী]. যুবককে কি 
ক্সাপনি চিনেন? আমি তাহার সহিত সাক্ষাণ্ করিতে 


উ,ভেন্ট.সিপ্‌ পরীক্ষা ৯৭ 


চাই।” আশুতোষ তওপুর্ধব বসর হইতে ডাক্তার ঘোষের 
শিক্ষানবিশ (4719180. 016:) ছিলেন। ডাক্তার 
রাস্বিহারী, আশুতোষকে বিচারপতি ওকেনেলির সহিত 
সাক্ষা করিতে বলিয়া একখানি পরিচয়-পত্র লিখিয়া 
দিলেন। আশুতোষ ওকেনেলি মহোদয়ের নিকট উপস্থিত 
হইয়! ভাত্তগর রাসবিহারীর পত্রখানি প্রদান করিলেন। 
সাহেব পরিচয়-পত্র ন৷ খুলিয়াই ছি'ডিয়! ফেলিয়! দিলেন ; 
বলিলেন, “ আমার নিকট তোমার কোন পারিচয়-পত্র 
াবশ্যক করে না। এই বই ছুইখানিই তোমার যথেষ্ট 
পরিচয়।” প্রথম সাক্ষাতের দিনই ওকেনেলি মহোদখ এমন 
ভাবে আশুতোঘের সঙ্গে আলাপ করিলেন, ষেন কতকালের 
পুরাতন রম্ধু। যুবক আশুতোব তীহার সহানুভূতিপুর্ণ 
কথাবার্তায় ও সহ্গদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়! গেলেন । নিলামে 
ক্রীত সেই ছুহখানি গণিত গ্রন্থ সাহেব তখনই আশুতোষকে 
উপহার প্রদান করিলেন। এই ঘটনার পর হইতে যতদিন 
এদেশে ছিলেন ওকেনেলি মহোদয় আশুতোবের অকৃত্রিম 
স্হ্দ ও পরম হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। আশুতোষ চিরদিন 
কৃতজ্ঞতাপুর্ণহৃদফে বিচারপতি ওকেনেলির সদ্‌গুণরাশির 
ও শ্রীতিপূর্ণ সহৃদয় ব্যবহারের স্পরণ করিতেন । 


বষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


কম্মজীবনে গবেশ 

১৮৮৮ খ্ষ্টান্দে আশুতোষ নি. এল্‌, পরীক্ষা উত্তীর্ণ 
হইলেন এবং ৩০শে আগষ্ট তারিগে কলিকাতা হাইকোর্টে 
ওকালতিতে ভন্বি হইলেন। ইহাত্র পাঁচ বুসর পরে 
১৮৪৯৪ খুষ্টীব্দে “ ডক্টার অব্‌ ল” উপাধি লাভ করিলেন । 

আশ্ুতোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শোভনচারত্র হ্মস্তকুমার 
১৮৬৬ খুষ্টান্জের ১৬ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ কবেন। 
শিশুকালে' ইহার এমন ফুট্যুটে 
সবন্দর দেহকান্তি চিল যে, তখন ইহাকে 
যে দেখি সেই কোলে করিত । হেমন্তকুমার ১৮৮৭ 
খৃষ্টাব্দে দর্শন ও সংস্কতে “অনার” লইয়। বি. এ. পরীক্ষায় 
সতিশহ় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হু, এবং পিতামাতার 
নাক্ষে শেল বিদ্ধ করিয়া সেই বসর ১লা নভেম্বর জর 
রোগে অকালে মানব্লীল! সম্বরণ করেন। ডাক্তার 
গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের নামে বিশ্ববিদ্ালয়ের হস্তে ২৫০০২ 
টাক! দান করিয়াছেন। এই টাকার সুদ হইতে প্রতি 
বশসর একটা স্বর্ণপদক বি. এ, পরীক্ষার ঘে ছাত্র দর্শন 


পারিবারিক হুর্ঘচনা। 


কম্ধ্রজীবানে প্রানশ ৯৯ 


বিষয়ে অনাবে সর্বেবাচ্চ নম্বর প্রাঞ্প হন, ভাঙাকে দেওয়া 
হইয়। থাকে । 

হেমন্তকুমারের অকালমৃহ্যতে “শ্রী গঙ্গাগ্রসাদের 
বক্ষে যে আঘাত লাগে, তাহাতে ধীরে বার সাহার জীবনী* 
শক্তি ক্ষয় হউয়। আসিতে লাগিল । মানুষের বিচারনুদ্ধি 
বা বিচক্ষণতা এইখানে পরাস্ত । গঙ্গাপ্রসাদেক ভগ্ন স্থাস্থা 
ক্রমে আরও মন্দ হইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৮৯ 
খু্টান্দেব ১৩ই ডিগেন্গর ডাক্তার গ্গাপ্রমাদ খর সংসার 
পরিতাগ করিয়া ন্বর্গারোহণ করিলেন । আশ্ঞতোষ 
এমন নেহময় পিতার শোকে চহদ্দিক অন্ধকার 
দেখিলেন। ৃ 

ডাক্তার গঙ্গাপ্রাসাদের একমা্র কন্/ হেমলতা ১৮৭৪ 
খৃষ্টানদের ১২ই মে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৫ খুষ্টাব্দের 
সে মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজের বিখ্যাত ছার অধ্যাপক 
আীবুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের সহিত তাঙ্তার বিবাহ হয়। 
হেমলতা দেবী পুত্রকন্যাগণকে ছুঃখসাগরে নিক্ষেপ 
করিয়া ১৯০১ খুষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী কালে দেহত্যাগ 
করেন । ই 

কিছুদিন পরে আশুতোষ টলাতে মিঃ ইলবা্টকে এক 
পত্র লিখিলেন,--তিনি এখনও কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভ।লয়ের 


১০ আন্াতোষ 


সভা নিযুক্ত হইতে পারেন নাই । মিঃ ইলবার্টের চিঠিপত্রে 
কোন কাজ হর নাই, এ কথারও একটু ইজিত ছিল। 
ঘখালময়ে পড্জের জবাঁক আদিল ; মিঃ ইলবার্ট লিখিলেন, 
“লর্ড ল্যান্দডাউন রাজপ্রতিনিধি (৮108:05) হইয়া 
বাইতেছেন, শ্রাহাকে আমি তোমার কথ! বলিয়! দিলাম 1” 
কয়েক মাঁস পরে লর্ড ল্যাব্সডাউন রাজপ্রতিনিধিরূপে 
ভারতে আগমন করিলেন । তাহার অল্লী দিন পরেই ১৮৮৯ 
খুষ্টান্ধের ১৬ই জানুয়ারী আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো 
নিযুক্ত হইলেন। সন্ধ্যাকালে অধ্যাপক বুথ আশ্ততোষের 
'ফেলো'-নিয়োগ সংবাদ লইয়া ভবানীপুর আসিলেন ; 
বলিলেন, আর দুই মাঁস পরে সাগুকেটের মেম্বার নির্বাচনের 
সময়. তখন সিগ্ডিকেটে প্রবেশ করা চাই । আশুতোৰ 
চিন্তিত হইলেন । তাহা কি সম্ভব? মাত্র দুই মাস সময়---; 
বুথ সাহেব শুনিলেন ন। দিগ্িকেটে প্রবেশ করা 
চাই। সাহেব আশুভোষকে তাহার ' হিতার্থী বন্ধুগণের 
নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি পূর্বেবীস্ত তিন মহাত্মার ও 
ইহার নাম করিলেন । অধ্যাপক বুথ প্রফুল্ল হইয়া বাললেন, 
“ইহারা চেষ্টা! করিলেই হইবে; তুমি ইহাদের সহিত সাক্ষাড 
কর।” আশুতোষ, অধ্যাণক বুখের পরামর্শ মত অবিলম্বে 
ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের 


কণ্মজীবনে প্রবেশ ১০১ 


সহিত সাক্ষাৎ করিয়! সমস্ত বলিলেন। তীহার! উভয়েই 
সন্দেহ প্রকাশ করিলেন, “এত শীঘ্র কেমন করিয়া সম্ভব 
হইতে পারে ? ছেলেমানুষ-_: 

আশুতোষ ততপরে জাষ্টিস ওকেনেলির সহিত দেখা 
করিয়। তীহার প্রস্তাব জানাইলেন। 'ওকেনেলি মহোদয় 

হসাহপুর্ণ বাক্যে বলিলেন ষে তীভার যাহা সাধ্য তাহাতে 
ত্রুটি হইবে না। তশুকালে জাষ্িস ওকেনেলি মুসলমান 
শিক্ষা-বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও কর্ণেল জা!রেট উহার 
সেক্রেটারী ছিলেন। ওফেনেলি ত্াভাকে ফ্যাকাল্টি অবৃ 
আর্টসের (80916 0? 49) মুদলমান স্ভ্যগণের ভোট 
সন্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিতে বললেন, এবং এ বিষয়ে অন্ত্রগুপ্সি 
যে একান্ত প্রয়োজনীয় তাহাও বুঝাইয়! দ্িলেন। 

১৮৮৯ খ্বষ্টাব্দের ৩০শে মার্চের ক্যাকাপ্টি অব 
আ'টসের সভায় পাচ জন দিগিকেটের মেম্বর নির্বাচিত 
হইবে, এই নোটাশ বাহির হইল। জাঠিস ওকেনেলি 
ইতিমধ্যে স্বদেশে গমন করিলেন। যাইবার সময় 
আশ্ুতোষকে অনেক সছুপদেশ দিয়! গেলেন ও নির্বাচন 
সম্ন্ধে কর্ণেল জ্যারেটের উপর নির্ভর করিতে বলিলেন। 
তাহাকেপতিনি সমস্ত কথা বলিব! দিয়াছিলেন। 

৩*শে মার্চ প্রাতঃকালে দৈনিক সংবাদপত্রে কর্ণেল 


১০২ অংশুতোষ 
জ্যারেটের একমাত্র পুজের মৃড়ামংবাদ প্রকাশিত হইল । 
আশুতোষ এই আকন্বিক দুর্ঘটনার সংবাদে স্তপ্তিত হইলেন 1. 
তিনি তখনই কর্ণেল জ্যারেটের গুতে গমন করিলেন। 
সাহেবদের মধ্যে একটী প্রথ! আছে যে, কাহারও 
বাড়ীতে কেহ সৃত্যুমুখে পতিত হালে, ভাহার বন্ধুবান্ধবগণ 
আসিয়া! “কার্ড * রাখিয়া চলিয়া যান। তাহাতে বন্ধুদিগের, 
সহানুভূতিও প্রকাশ পায় অথচ শোকার্ত পরিবারকে অযথা 
বিরভতও কর! হয় না। আশুতোব কার্ড রাখিয়া চলিয়া 
আসিতেই সাহেবের ভূতা তাহার গাড়ীর পশ্চাতে ছুটিরা' 
আসিতেছে, দেখিতে পাইলেন! লাহেব ভাকিতেছেন শুনিয়! 
আশুভোধ ফিরিলেন। মতি সন্তর্পণে তাহার ঘরে 
প্রবেশ করিয়। দেখেন কর্ণেল জ্যারেট একটা সোফায় 
শুইয়া আছ্েন। 

আশুতোষ কুগ্তিতচিত্তে কহিলেন, “আমি অন্তকার 
সভার কথা কিছুমাত্র মনে করি নাই। আপনার গভীর, 
শৌকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেই আমি আপিয়াছিলাম। 
আপনি অন্য কিছু মনে করিবেন ন| |” - 

সাহেব সহস! উঠিয়া দীড়াইয়া! বলিলেন, « ভগবান 
আমাকে পুপ্রটা দিয়াছিলেন তিনিই লইয়া ঠ্গোলেন । 
কিন্তু আমি আমার কর্তব্য পালন করিব ।৮ 


কম্ধরজীবনে প্রবেশ ১০৩ 
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অপরাহু ত্টার সময় মাশুতোষ বিশ্ববিষ্ালয়ে যাইয়া 
দেখেন, কর্ণেল জ্যারেট তাহার মুসলমান মেম্বারগণের মধ্যে 
উপবিষ্ট রহিয়াঞ্েন। যথাঁসময়ে সভা আরম্ভ হইল। 
সভাপতি হইলেন স্য্দ আলফ্রেড ক্রফট। তিনি যখন 
দেখিলেন আশুতোষের নির্বাচিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, 
তখন সহসা! টনি সাহেবের শাম প্রস্তাব করিলেন। 
« টনি রেজিষ্ত্রার, স্তর” বলিয়! মহামঙ্গোপাধ্যায় মহ্শচন্দ্র 
ম্শয়রত্ু চীতুকার করিয়া তিরস্্া্ত হইলেন কিন্তু স্যার 
শালফ্রেডের উদ্দেশ্য বুঝতে কাহারও ঝঃকী রহিল না। 
আশুতোষ, করেল জ্াারেট ও তাহার মুসলমান মেম্বার 
গণের এবং কল্যাণকামী বন্ধুবর্গের সহায়তা সিখিকেটের 
মেম্বার নির্বাচিত হইলেন । যে বিশ্ববিদ্ভালয়ের পুরাতন কথ! 
এমন করির! পাঠ করিয়াছেন, বাহার সকল কাগজপত্র 
পড়িতে পড়িতে অন্য সমস্ত কাধ্য ভূলিয়া বাইতেন, যাহার 
সভা হইয়া! কাধ্য করিবার আকাঙ্ক্ষা কিশোর বয়স হইতে 
তাহার মনকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, আশুতোষ এতদিন 
পরে বহু বাধাবিদ্থ অতিক্রম করিয়া সেই বিশ্ববিষ্তালয়ের 
নিথ্খিকেটের মেম্বার নিযুক্ত হইলেন। 


১০৪ জা শুতোষ 


এই সময়ে ভীহার বয়স ২৪ বসর মাত্র। তীহার 
পূর্নেব অন্য কেহ এত অল্প বয়সে সিশ্িকেটের মেম্বার নিযুক্ত 
হইতে পারেন নাই । 
আশ্ততোষ সেই বতসর বিশ্ববিষ্ভালয়ের জন্য বন্তভাবে 
বনু চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যত সভায় উপস্থিত 
ভইয়াছেন, প্রতি সভার কার্যাবলী অতি মনোযোগের 
সহিত দেখিয়াছেন, এবং প্রতি সভাতেই সমস্ত কাগজপত্র 
পূর্বব হইতে পাঠ করিয়! প্রস্তুত হইয়! আসিয়াছেন। 
আশুতোষের ন্বদেশগ্রীতি ও বঙ্গভাষার প্রতি একান্ত 
অনুরাগ সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । ১৮৯১ 
খুষ্টাব্দের ১লা মার্চ আশুতোষ বিশ্ব- 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গ 
ভাব! প্রচজন-চেষ্ট।। বিদ্যালয়ে একখানি পত্রদ্ধার৷ এগ্টান্ল 
হইতে এম্‌.এ, পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই 
বঙ্গভাষায় একটি পরীক্ষা লওয়! হউক এবং বাঙ্গালাভাষায় 
রচনার পরীক্ষা গৃহীত হউক এই প্রস্তাব রিয়া পাঠান। এই 
বিষয়ের মীমাংসা করিবার নিমিত্ত চারিমাস পরে ১১ই জুলাই 
এক সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় স্যর আনক্রেভ্‌ 
ক্রফুটু, কে. সি. আই" ই. সভাপতি ছিলেন ও বহু স্থপপ্ডিত 
মছোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। আশুতোষ উপরি উক্ত 
প্রস্তাবটি উত্থাপিত করেন, উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাহাঁর 


কম্প্রজীবনে প্রবেশ ১০৫ 


আম্মমোদন করেন। তৎ্পরে সভায় প্রচণ্ড বাগ্বিতগ্ু। 
আর্ত হইল । অনেকেই এই নঙ্গভাসা প্রচলন প্রস্তাবটি 
উডভ়াইবা দিবার চেস্টা করিলেন। সাহেব ও উদ্পক্ষীর 
ব্যক্তিগণ বলিলেন, "বাঁজালা কি একট! ভাষা? বাঙ্গাল! ভাবায় 
পাঠা পুস্তকের নিতীন্ত অভান! বাজালার আবার পরীক্ষা 1” 
হস্কৃতজ্ক পঞ্ডিতমহাশরগণ আপত্তি করিলেন, 
“ঝাঙ্গালা ভাষায় পরীক্ষা প্রচলিত হইলে সংস্কতের মবাদা 
নষ্ট হইবে !” 
মুসলমানগণ আপন্ডি তুলিলেন, তাহাদের ছোলেরা ভাল 
বাঙ্গালাও জানে না, ভাল উদ্দ্‌, কিনব! পাশিও জানে না । 
তাহ।রা আর বিশ্ববিস্ঠালয়ের কোন পরীক্ষাই পাস করিতে 
পারিবে না। স্তৃতরাং এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে তাহাদের 
সর্বাপেক্ষা অধিক সব্বনাশ হইবে । 
আশুতোষ তাহার প্রস্তাবটি রক্ষা করিবার জন্য এক 
ঘণ্টা কাল অনলবর্ষী বক্তৃতা করিলেন। বহু যুক্তির 
অবতারণা করিলেন। এই প্রস্তাব দেশের পক্ষে, জাতির 
পক্ষে, 'বাজালা ভাষার পক্ষে কিরূপ কলাণকর তাহা 
ওজস্িনী ভাষায় বিকৃত করিলেন। কিন্তু কোন 
ফলই হইল না। তহাব প্রাণান্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। 
কর্ণেল জ্যারেট আশুভোষের বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা 


করিলেন, বিশ্ববিষ্ালিয়ের . সভায় এমন বক্তৃতা কখনও 
শ্রবণ করেন নাই বলিলেন, কিন্তু মণ্ত প্রকাশ করিবার সময় ' 
আশুতোষের বিপক্ষে মত দিলেন । কর্ণেল জ্যাবেট, নবাঁৰ 
আব্দুল লতিফ, বাবু রজনীনাথ বলায়, মহামহেপাধ্যায় 
হেশচজ্দ ন্যায়রতব। নীলমদি মুশোপাধ্যায়। রাজা 
প্যারীমোহন ও নবাৰ সিরাজুল ইস্লাম প্রভৃতি সতের 
জন সভা আশুতোষের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ 
করিলেন) অপর দিকে রায় বঙ্থিষ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
বাহাদুর, বাবু চন্দ্রনাথ বন্তু, বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়, রেভারেগু 
ডাঃ ম্যাক্ডোনাজ্ড, মিঃ আনন্দমোহন বস্তু এবং পঞ্জিত 
হরপ্রসাদ শান্্রী গমুখ মা একাদশজন ভা বঙ্গভাঘ' 
প্রচলন পক্ষে আশ্খতোষের প্রস্তাবের নুকা'ল মত দ্রিলেন। 
স্তরাং প্রস্তাবটি গৃহীত হুইল না। 
কিন্তু মাশুতোষ তাহাতে নিরুতসাভ হইলেন না। কোনও 
বিষয়ে সহজে আশ। ছাড়িয়া! দেওয়া কিংবা ভগ্নোস্কম হওয়া 
তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তিনি জানিতেন, সকাধ্যে 
বছ বিদ্ব আসিয়া জোটে। আশুতোষ বুঝিয়াছিলেন, 
“ বঙ্গভাধার যে দৈন্যের নিমিত্ত তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত 
“হইল, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্য পরা্গায় প্রবন্তিত না হইলে 
তাহার সে দৈম্ভ ঘুচিবার সম্ভাবনা নাই। আশুতোক 





কলিকাত: হাইকোটেব প্রধান বিচারপাঁত বেশে আশুতোদ 


কল্মজীবনে প্রবেশ ১৪০ 


ইচছাও উপলদ্ধি করিয়াছিলেন লেঃ বাঙাল ভাষার 
উন্নতির সহিত বাঙ্গালী জাতির উন্নতি জাড়িত। 
জণাৎকে দুরে কাখিয়ত উনান্তের ম্যায় সনিশিত 
বল্পুনাজালের উপর অবন্থিত ৪ইয়', মুদিতলেত্রে সুখ বা 
উন্নতির আশা কর। বৃথা । প্রভাতরবিব হলাহিহোক্জ্ল 
ধস্মিজাল যেরূপ প্রথমে পৰ্দতশীবে পতিত হইয়া তাহার 
শুঙ্গাবলী!ক ন্বর্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত করে এসং ক্রমে উদ্জগামী 
সুর্ব'র কিরণমালা জগণ্ড আলোকমর হইয়া উঠে, তেমনি 
কোনও নতন আলোক বখন কোন জাভিবিশেষের উপর 
পতিত হত, তখন প্রথম ভাঙা আাভার আেষ্টবানিগুনন 
উন্নত অনে পতিকলিত হয়, এব? নে জানে অনসাধাগ নার 
মন ছন্ছারা আলোকিত হইয়া গাকে । জ্গান-বিজ্ঞানে উন্নত 
মপুধ্যান্বের দাহিনায় অগ্ডিত অন্যান্য তি অভুদ দেখিয়! 
স্ঙ্তাঁতির তদ্রপ উন্নতি দেখিবার নিম আভুহোষের চিজ 
চিরদিন লালারত ছিল আাশুতোব কোনও বিষিয়ে 
ভগ্মোঘদাহ হইতে জানিতেন না । তিনি অনুকূল মুহুর্তের 
অপেক্ষা কলিয়া রহিলেন এবং বঞছদিন পরে যখন সেই 
স্থলময় আসিল, গ্রবেশিকা হইতে এম, এ, পর্যাস্ত বঙ্গভাষায় 
পরীক্ষা গৃহীত হইবে-_-এই ব্যবস্খ করিয়! দিলেন? তাার 
ফলে অত্যন্পদিন মধ্যেই বিবিধ বিষয়ে বু উত্কষ্ট গ্রন্থ 


১০৮ শাশুতোষ 


প্রকাশিত হইয়া বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধ করি! তুলিয়াছে। 
_বঙ্জতারতীর পাদপীঠ নানাবিধ সমুজ্বল রত্ররাজিতে উদ্ভাসিত 
হইয়! উঠিয়াছে। 

আশ্ততোষের ছাত্রজীবূনর ঘটনসমূহ পধ্যালোচনা 
করিলে প্রথমেই স্াহার কর্তবোর প্রতি একাস্তিক নিষ্ঠা 
ও অন্থুরাগ লক্ষিত হয়। উী'চার বালককালেব ও্তিড্ 
নান প্রতিকূল অবস্থার ঘাঁত-প্রতিধাতেও তিনি কেমন বর্দে 
বর্ণে জঙ্গরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, দেখি? 
তাহার এতি শ্রদ্ধায় মস্তক 'সবনত হইয়া পড়ে! তিনি 
উতন্তরকালে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচাবগ সির 
গৌরবাহ্িভ আনন অলঙ্কত করিয়াছিলেন)  বিশ্ববিদ্াপিয়ের 
সবেখাচ্চ সম্মানের অধিকারী হইয়! তাহার অপ্রতিদ্বন্্রী শ্রেষ্ঠ- 
পুরুবন্ধাপ বকাল উচ্চশিল্ষাতরণী স্ত্পরিচলিত করিয়া 
গিয়াছেন: এতণ্চুন্ন বু সোসাইটি, কমিটি, সভা প্রভৃতির 
কর্ণধাররূপে তাহাদিগের প্রকৃত উন্নতির পথ নির্দেশ করিয়া 
দিয়াছেন। হাইকোট কিন্বা বিশ্ববিষ্ঠালয়, তিনি যখন বে স্থানে 
যাইতেন, তাহার আগমনে সেই স্থান বহুকম্ত্চঞ্চল হইয়। 
উঠিত। কি পারিবারিক *পীবনে, কি সামাজিক জীবনে 
তীহার দয়া, দাক্ষিণ্য, শিষ্াচার, সদয় ও সহানুতৃতিপুর্ণ 
ব্যবহার বাঙ্গালী জাতির আদর্শস্থল। তাঁহার গৃহের দ্বার 


কর্মজীবনে প্রবেশ ১০৯ 


সপন্প্রকার সাহাষ্য প্রার্থীর জন্য সর্বদাই উম্মুস্ত থাকত । 
ধাভারা ইংরাজীশিক্ষিত ও তৎসহ কমলার অনুগ্রহ প্রাপ্ত, 
'াহারা প্রারই সাহেবা আচার ব্যবহাবের পক্ষপাতী হইয় 
থাকেন, দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আশুতোষ আহারে 
বিহারে, পোষাকে পরিচ্ছদে ও সর্নববিধ 'লোকাচারে চিরদিন 
খাঁটি বাঙালী ছিলেন। বাঙ্গালা জাবলেন প্রতিক 
জিশিসটিকে তিনি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এব” তাহা লইয়' 
গৌরব করিতে পরাঙ্মখ হইতেন ন!। 

আঞ্টাতোষের কাধ্যের বৈশিষ্ট্য ছিল তীহা'র সঙ্গল্লের 
দুঢত, একান্তিকতা, শৃঙ্খলা ও সংযম । সাধক যেমণ 
জগতের সমস্ত পদার্থ হইতে ইন্জ্রিয়সমুহকে নিরোধপুর্ববক 
মনকে একলক্ষ্যে পরিচালিত করিয়া ঈপ্দিত ফল লান্ত 
করেন, আশুতোষও যখন যে বিষয়ের অনুসরণ করিতেন, 
তেমনি একান্ত আগ্রহে, একান্ত ঘত্রে ও অক্লান্ত অধ্যবলায়- 
সহকারে তাহার সাধনা করিতেন । বুথ! চিন্তা কিম্বা অয; 
ভয় তাহাকে কর্ুব্পথ হইতে রেখামাত্র বিচলিত করিছে 
পারিত না। এই সর্ববদাভীত, নিরাশাপূর্ণ '৪ আলম্যপ্রিয় 
জাতির মধ্যে এমন একান্ত নির্ভ ক, মহাতেজন্্ী, নিরালস্য, 
অসাঁধারণধীশক্তিসম্পন্ন মহামনম্ব: কর্ম্মবীরের কেমন করিয়' 
আবির্ভাব হইল তাহ! প্রহেলিকার হ্যায় দুর্বোধ্য । 


১১৪ লাশততাব 


এই যে মণাগুরুষ সাতাকে হারাইর। পরিচিত অপরিডিত, 
শে মিতু, ধন পিশি, বালুর বুদ্ধ সমঙগবে হাহাকার 
করিতোছু, ভাজার বনের সুগম জাম িখিতে পাইলাম, 


| একাস্যিজ 


হাব মইন আদশ ও তছএ্রতি অন্ষৈকলঙ্গয হঠয়। 
বাতি গাইলাম- শন মাতার সধল, কলা সাধনে 


০৪ লেরে 
বিনি দত অতিচ্ অমূল্য মুদকসকল লহয়! মানবদীবন উহ্থা 
যিনি উপ্লঙ্ছি করিতে পাবে, এ জাত ভাঙন উন্নভিআোত 


কেহ রোধ করিতে পাবে না আন্তাষের কম্পিত 


জাবনের আমু প্রভান এব তাহার তুভেচ্ছা ও 
সশাস্ধাদের বিমল জাতি এদেশবান 


৯২, 


যুবকনদম্প্রদায়ক 
প্রাক পথ নিদ্দেশ করিয়া! দিক, ইভাই প্রার্থনা । 


সুচীপত্র 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


বাল্যজীবন 

দ্বিতীর পরিচ্ছেদ 
শিক্ষাস্থা ; স্কুল | 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
কলে; এফু, এ, পরীক্ষা 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
বি. এ. পরীক্ষা 

পঞ্চম পারিচ্ছেদ 


এম. এ. ও ইডে্টসিপ্‌ পৰীক্ষা; মৌলিক 
তথ্যামুসন্ধান 
বষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
বর্শুজীবনে প্রাবেশ 


কর্ধর্জীবনের সংক্ষপ্নু আভাস 


পরা 
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আশুতোষ 


চিত্র-তাঁলিকা 

ভাইস-চান্দেলার বেশে আশুতোষ ( ত্রিবর্ণ ) 
আশু/তোষ (২৪ বৎসর বয়সে ) 
সর্গীয় ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যাহ 
স্বর্গারা জগন্ডারিণী দেকী 
ভাঁইস-চান্সেলার বেশে আশুতোষ 
আশুতোষ ( ১৯০৮ খুষ্টান্দে ) 
ভাইস-চান্লেলার বেশে শাশুতৌোধ 
ডাক্তার মহেন্দ্রলল সরকার 
কলিকাত। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বেশে 

আশুতোষ 


আদর্শ ছাত্র আশ্খতোষের ছাত্রজীবনের অপুর্ব ও 
অন্থুত ঘটনাবলী এতদিন পরে প্রকাশিত হইল । ইংরাজী 
১৯০৮ সনে এই পুস্তক রচিত হয়, তখন ও পুনরায় ১৯২১ 
সনে ইহ প্রকাশের উদ্ভন হয়, কিন্তু দূরদর্শী মহামতি স্তর 
আশ্তোষ নাঁন। কারণে তাহাতে অনভিমত প্রকাশ করেন 
সুতরাং ইহার প্রকাশ স্থগিত হইয়া বায়। 

এই পুস্তকবণিত সমুদয় ঘটনা, ক্ষুদ্র আখ্যারিকা গরভৃতি 
সমস্তই শামি র্গীয় স্যার আশুতোধের নিকট হইতে প্রাপ্ত 
হইয়াছি । একটী কথাও জানিবার নিমিত্ত আমাকে অন্য 
চেষ্টা করিতে হয় নাই। আশুতোষের বালক বয়সের 
কোন ফটোগ্রাফ নাই । তশুকালে এখনকার ম্যায় ঘন ঘন 
ছবি ঝুলিবার প্রথা ছিল না। সুতরাং তাহার বাল্যজীবনের 
ও কিশোর বয়সের সমস্ত ইতিহাসের সহিত একখা নিও 
ফটোগ্রাফ দিতে না পারিয়! আমর! বিশেষ দুঃখিত । 

যে যুবক সদ্বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া অক্লান্তকম্ম্া 
আশুতোষের ছাত্রজ্ীবনের কল্যাণকর ঘটনাবলী আদর্শরূপে 
প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া স্বীয় কর্তব্যপথে অগ্রসর হইতে পারিবেন, 
তাহার পক্ষে শ্রেয়োলাভ অবশ্যন্তাবী। সময়ের তার, 


৮ নিবেদন 


কার্খ্দার দুরূহতা ও ল্ভব্যের গুরুতর বা! দায়ি আন্জভোবকে 
রেখামাজ বিচলিত করিতে পারিত না! আহার বিষল ও 
পৌরবসপ্ডিত জ্বলভ্ত আদর্শ এদেশবাসা ভাঁএ্সম্গ্রদয়কে 
কণ্ধে ও কর্তব্য প্রকৃত পথ নির্দেশ কবিধ! দিবে 'এউ 
আশায় এই পুস্থাকের প্রচার । 

এই পুস্তক প্রকাশ বিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত 
বমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম এত বি, এল মহাশর 
ও তাহার ভানুজ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম, এ 
বি. এল, মহাশয় আমাকে নানাবাপ বিশেধভানবে সাহান্য 
করিয়াছেন । এই অনুগ্রহের নিমিন্ত আমি তীহাদের নিকট 
কৃতজ্ঞ | বন্ধুবর শ্ীধুক্ত সবের লা সেন, এম, এও 
পি-এইচ. ডি. মহাশয় যত্তের সহিত এই পুস্তকের সমুদ্ 
অংশ দেখিয়! দিয়! আমাকে উপকৃত করিয়াছেন । 

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রায় দীনেশচন্দ্র 'সেন বাহাদুর 
শারীরিক অন্তস্থতা সন্বেও্ড সাগ্রহে এই পুস্তকের 
আগ্চোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন ও একটা ভূমিকা লিখিয়া দিয়া 
আমাকে অনুগুহীত করিয়াছেন। 


সিনেট হাউস, কলিকাতা ) 
১১ই জুলাই, ১৯২৪ $ 


ক্রীঅতুলচন্দ্র ঘটক: 





বখ্নর বয়সে) 


আশুতোষ (২৪ 


দ্বিতীয় নৎস্করণের বিজ্ঞাপন 


“আতশুতোষের ছাত্রজীবন” প্রথম মুদ্রণের ঢারিমাস 
মধো ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ গুকাশিত হইল । উহা! কেবল 
মভাঁপুরুসের জীবনকগার আলোচনায় বাঙালীর অন্গবাগেরই 
পরিচায়ক 1 

এই সংক্ষরণে গ্রন্থখানি আফ্ভোপান্ত সংশোধিত হইয়াছে 
এফ, তিনখানি নুতন চিত্র উহাতে -সলিবেশিত হইয়াছে । 
বহখানিকে সুন্দর ও সাধারনের উপযোগী করিবার জন. 
বণাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি । ক্দীশা কর্তি এই নৃতন সংক্গরণও্ড 
পৃর্েবির ম্যায় বাঙ্গালী পাঠক .শ পাঠিকাগণের নিকট 
আদ হইবে । 


নিনেট হাউস, কলিকাতা 7 *. প্রস্থকার 


১০ই নভেম্বর, ১৯২৪ ৯৫ 


ভূমিকা 


১৯*৮ খুষ্টাব্দে এই পুস্তক বিরচিত হয়-_ভারপর যখন 
ইহ প্রকাশ করিবার জন্য গ্রশ্থক্তার সচেষ্ট হন, তখন আমি 
একবার ইহার ভূমিকা লিখিয়াছিলাম। স্যর আগ্ততোষ 
এই পুস্তক প্রকাশে মনভিমত প্রকাশ করেন। তিনি 
নিজ-জীবনের জয়ডস্কা৷ ঘোষণার পক্ষপাতী ছিলেন ন!, 
সুতরাং মহাকন্দ্রীর এই নিষেধবাণীতে গ্রস্থকার ভীহার 
বন্ধষতে লিখিত পুস্তকথানি প্রকাশ চেষ্টা হইতে নিরস্ত 
হইয়া পড়েন। পুস্তকখানি আশুতোষ স্বয়ং লইয়া গিয়া 
তাহার সিন্দুকে বন্ধ কবিয়। রাখিয়াছিলেন, যে পধ্যন্য জানা 
গিয়াছে তাহাতে আদত পুস্তকখানির এখনও উদ্ধার হয় 
নাই, সেই সঙ্গে আম+র পূর্ববলিখিত ভূমিকাটিও অস্তঠিত 
হইয়াছে। পুস্তকের একখানি খসড়! গ্রন্থকারের নিকট 
ছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই পুন্তক প্রকাশিত 
হইল। 


১২ আশুতোষ 


গ্রন্থকার এই পুস্তকবণিত অনেক কথাই স্যর 
আশুতোষের মুখে গুনিয়াছিলেন, ইহাই এ গ্রাম্্বের বিশেষত্ব 
এই মহাপুরুষের জীবনীলেখকগণের মধ্যে আর কেহই 
এরূপ সৌভাগ্য এবং সুবিধার দাবী করিতে পারিবেন না । 
যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যায়িক৷ ও কৌতৃকজনক ঘটনার 
সমাহারে এই বউখানি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে, তাহা তাহাদের 
বিচিত্রত। ও অভিনবন্ধে আশুতোবকে নূতন করিয়! দেখাইবে। 
গ্রন্থকার চিত্রকরের মত বালক আশুতোষের পর পর ফে 
সকল ছবি আকিয়! গিয়াছেন, তাহার সকলগুলিই 
কৌড়হলের উদ্রেক করিবে। 

শিশু আগুতোষ পুকুরের ধারে নিবিষ্ট মনে বসিয়া 
শিশিতে লাল নীল প্রভৃতি বিবিধ রঙ্গের জল ভর্তি 
করিয়! তাহার পিতার ডাক্তারির অভিনয় করিতেছেন,_ 
স্কুলে প্রবেশ করিয়াই শিশুকলকাকলীপূর্ণ গৃহটিকে 
দেখিয়া! যাত্রার আস, বলিয়া ভ্রম করিতেছেন, 
কখনও হাইকোর্টের জঙ্গ দ্বারকানাথকে দেখিয়া নিজে 
হাইকোর্টের বিচারপতি হইবেন যনে মনে এই সঙ্ধল্প 
করিতেছেন, এইরূপ কত ছবি পুস্তকখানির প্রথমাস্কে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। মথুরায় বাইয়া তিনি গীড়িত অবস্থায় দৈনিক 
তিন সের হৃগ্ধ ও মাখন খাইয়া হজম করিতেন, একথা অবশ্য 


ভুমিকা ১৩ 


সুস্থ ও সবলদেহ আশুতোষের পক্ষে খুব বিষ্ময়কর 
নহে। বিষ্তাসাগর মহাশয় বালক আশুতোষের অসাধারণ 
মেধা ও বিদ্ানুরাগ দেখিয়! তাহাকে একখানি “রবিনসন 
ক্ুসো” উপহার দিয়াছিলেন, এ কথাই বা কে জনিত £ 

্রস্থকার অতুল বাবু আমাদিগকে জানাইয়ােন 
যে আশুতোষ বাল্যক্যালে “মুখচোরা” ছিলেন । উত্তর্কালে 
যে ব্যক্তির মুখের দাপটে কত শত পুরুষসিংহের 
গজ্জন নিরস্ত হইয়া যাইত, বাল্যকালে যে সে ব্যক্তি 
“মুখচোরা” ছিলেন, ইহা কি আশ্চধ্যের বিষয় নহে ? সাউথ 
স্থবারবণ স্কুলে পড়িবার সময় পিত! গঙ্গাপ্রসাদ যেদিন 
যেদিন আশুতোষ ক্লাসে প্রথম থাকিতেন, সেদিন দেদিন 
তাঁহাকে এক টাক! পুরন্থার দিতেন, দ্বিতীয় হইলে সেদিন 
আট আনা দিতেন াশুতোষ বদরের অধিকাংশ দিনেই 
এইভাবে দৈনিক এক টাক! পুরস্কার পাইভেন, ক্ষচি আট 
আন! পাইতেন। পড়িবার সময় তাহার গণিতের প্রতি 
অসাধারণ অনুরাগ থাকিলেও তিনি টমসনের বনু কবিতা 
ও মিল্টনের প্যারাডাইস লঞ্টের কোন কোন. অঙ্ক অনর্গল 
আওড়াইয়। যাইতে পারিতেন । 

বস্তুতঃ এই জীবনী আদর্শ ছাবত্রজীবনী। যিনি 
জ্ঞীনার্জন করিয়। সংসারের কন্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবেন, 


১৪ আশগুতোব 


তাহার পক্ষে এই জীবনীখানি অমূল্য, ইহার প্রতি ছত্র 
হইতে ছাত্রগণ অভিনব প্রেরণা পাইবেন। আশুতোষ 
কোনকালেই নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ মনোষোগী 
ছিলেন ন!। যে পিতার নাম স্মরণ করিলে তাহার চিত্তে ভক্তির 
বান বহিয়া বাইত, যিনি তাহার স্রেহমর পুত্রের জীবনটি 
এরূপ মনের মত করিয়া অপূর্ববভাবে গড়িয়! তুলিয়াছিলেন, 
সেই পিতৃদেবকেও বঞ্চন করিয়া তিনি নিদ্রার ভা করিয়া 
পুনরায় প্রদীপ স্বালিয়া পড়িতে বসিতেন এবং রাত্রি শেষ 
করিয়া ফেলিতেন। এই অদম্য কম্ধশীল্তার জন্য জীবনে তিনি 
অনেকবার সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। 

এই বনুকণ্মচঞ্চল, অবিচ্ছিম্-আদশমুলক জীবন ত 
আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি । যেব্ধুপ দেখিয়াছি, একধপ 
ত আর ধিতীয়টি দেখিব না। তাহার বিশাল কর্মজীবন 
মনে পড়িলে হঠাৎ কল্পনা হয়, এই যে চস্তীতে সহত্র- 
হস্ত মাতৃমুত্তির কথা পড়িয়াছি কিম্বা গীতায় সহত্রশীর্ষ 
পুরুষবরের কথ! শুনিয়াছি-সৈ সকল বুবি এইরূপ 
অসামান্য কথ্ী, অসামান্য মেধাশীল কোন মহ্থাপুরুষের 
জীবন্ত মুত্তি হইতে পরিকল্পিত হইয়াছিল । 

আমাদের মধো যিনি ছিলেন, ষাহার ভুজাশ্রারে 
আমরা বিশ্ববিষ্ভালয়ের এই বৃহ কর্মশালায় শিশুর মত 





স্বগণলা জগন্তাবিণী দেবী 


ভূমিক! ১৫ 
নিদ্রিত ছিলাম-_্তাহার তিরোধানে আজ আমরা হঠাৎ 
জাগ্রত হইয়া নিজেদের ক্ষুদ্রতা ও নিঃসহায়তাই বিশেষ- 
ভাবে উপলব্ধি করিতেছি । ডিরেক্টাব ক্রফুট সাহেব 
তাঁভাকে সরকারী চাকরি দিতেছিলেন । বঙ্গীয় শিক্ষিত 
যুবকের পক্ষে যাহা দিলিক! লা, আঞ্টতোষকে অযাচিত- 
ভাবে রুফ্ট্‌ সাহেব স্বয়ং সেই লাডড, হাতে হানে দিতে 
চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আশুবাবু তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন, 
টিরেক্টান্েের কথিত চাকরির নিয়মে তিনি স্বীকৃত হইতে 
পারিলেন না,-এইখানে আমরা প্রথণতঃ তাহার সেই 
তেজোদৃণ্ত বিক্রান্ত যৃত্তি দেখিলাম, যাহা শেষ জ!বনে 
তাহাকে “বাঙজালার ব্যাস” নামে সুপরিচিত করিয়াছিল । 
গণিতের ছেঁড়া ছুইখানি পু'খির জন্য নবযুবক আশুতোষ 
জা্টিস ওকেনেলির সঙ্গে আড়াঁজাড়ি করিয়া তাহাদের মুলা 
অসস্তবরূপে বাড়াইয়া দ্য়াছিলেন, এই ক্ষুপ্র ঘটনাপ মধ্যে 
উত্তরজীবনে তাহার অতুলনীয় লাইব্রেরীর পাঁচ লক্ষ 
টাকা মূল্োর পুঞ্তকসঃগ্রহের ইতিহাস্টার আভাস জানিতে 
পারাবায়। | 

সেই বিরাট গুম্ষশোভিত, সর্বজন-আনন্দদ/য়ক,স্ববিজন- 
শন্াকর্ণক মুখমগ্ডল, যাহার ভ্রকুটি প্রনল শক্রদিগকেও 
ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়। দিত, সেই তেজোদৃণ্ড পাদক্ষেপ, 


১৬ আশুতোষ 


যাহার নির্ভীক নিশ্চিন্ত স্মন্দগতিতে সমস্ত দ্বারভাঙ্া গুহটি 
এবং বিশাল হাইকোর্টের প্রাসাদ কীপিয়া উঠিত, তাহা! 
চিরকালের জন্থ অন্তনিত হইয়া গিযাছে। যিনি চলিলে 
মনে হইত যেন অচল্‌ চলিয়াছে, যিনি কথা বলিলে মনে 
হইত যে শত শন বক্তনিনাদ হইতেছে, ধাঁহার হৃদয় ছিল 
করুণার ফুল্ল কমলকানন, দ্রতগতি সময়ও ম্বাহার বন 
কশ্ধের তালিকা রাখিতি হার মানিয়! যাইত; সেহ মহাকুতী 
বিরাটকায় মহামনস্বী পুরুষবরের ছাব্রঙীবন জানিবার 
বিষয় বটে! 

এই মহা আলোকন্তন্তের নিকট জাডাইয়া হে বাঙ্গালার 
তরুণ যুবক, তোমার ভাবী জীলনেক্স পথ দেখিয়া 
লও। অস।ড ও জড়তাপুর্ণ বাঙ্গালী ক্রাবনে ঘিনি নিজ 
কম্মক্ষেত্র নিজে গড়িয়। লইতে পারিয়াছিলেশ-_পাহাড় 
যেরূপ প্রবল প্রভগ্তনকে বক্ষে পাতিয়া লইয়া অটল ভাবে 
নিজের সাধনানন্দে স্থির থাকে--সেইরূপ অসীম সাহস- 
সহিষুরতায় যিনি সমস্ত প্রচণ্ড বাধাবিদ্র ঠেলিয়া 
ফেলিয়া নিজের কর্ম অব্যাহত রাখিয়াছিলেন, সেই 
মহাপুরুষের নিকট অনুপ্রাণন৷ চাও, ছুরববলতার মুহূর্ভে বল 
চাও, নিরাশার মময় আশার প্রদীপ জ্বালাইয়। তাহার নিকট 
করজোড়ে সে দীপ না নিবিয় যায় এই বর প্রার্থনা কর। 


ভূমিকা রং সিএ 


হে ভারতীর সেবক, হে দেশের কল্যাপকামি, হে বিজ্ঞান 
শিক্ষার্সি, ইতিহাস সাহিত্য প্রভৃতি বিগ্ভাপথের পিক. 
বাঙ্গালার পুরুষ-সরন্স হীর পাঁদ-গীঠে অপ্ধা প্রদান করিয়। 
তাহার আংনীর্ববাদ ভিক্ষা কর-_ভাহার বাল্যজীবনের এই 
ইতিভাসটি অসুলা,-_-জী1+নমাত্রার পথে এই পপকেট-বুকণটি 


হারাইথা ফেলিও লা। 


দীপের ৭ পে 


সিনেট হাউস, কলিকাত! 
২৭শৈে আধা, ১৩৩১, 


আশুতোষের ছাত্রজীবন 


স্ীঅতুলচন্ড্রু ঘটক, এম. এ% 
প্রণীত 
9 
বার শীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বাহাছুর, ডি. লিট্‌, 
লিখিত ভূমিক।সম্মলিত। 


দ্বিতীয় সংস্করণ 


কলিকাতি। ইউনিভার্সিটি প্রেস 


১৯২৪ 
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুল এক ঈাকা 


প্রাপ্তিস্থান 


চক্রবর্তী, চাটাজ্ডি এগু কোং 
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাত! । 
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'আশুতোষের ছাত্রজীবন 


উৎসর্গ 


সাহাদের জীবন গড়িয়া ভঁলিবার অবিচ্ছিন্ন চেষ্টায় 
শাশুতোষ জীবন দিয়াছেন, 
এই পিরাটি কর্দঞ্েতন ঘাভাদের শুভসাধনসঙ্থক্ে 
ভিনি বারের ন্যায় মহাযুদ্দ করিতে করিতে 
প্রাণপাত করিয়া গেলেন, 
সে বশরদেশের তরুণগণ--ীভারং আশ্জাতোষের প্রাণপ্রিয় 
এবং আমাদের জাতীয় আশা-ভরসা, 
তাহাদেরই ওস্তে 
“আশুভোষের ছাত্রজীবন” 


সক্গেত প্রদন্ত হইল। 


